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মুখবন্ধ। 


“ প্রেম ও পরমার্থ ” প্রকাশিত হইল। আশ]! করি প্রেমিক 
ও পারমাথিক উভয়েই ইহাতে স্ব স্ব হৃদয়ের ছায়া দেখিতে 
পাইবেন । প্রেম ও পরমার্থে বড় একটা বিভিন্নত নাই । 
প্রেমে পরমাথের বিকাশ ও কৃতি ; পরমার্থে প্রেমেব লয় ও 
সার্থকতা । প্রেম পরমার্থের কায়া মাত্র । পরমার্থ ভাবের 
অবয়ব সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ সাকার হইলেই প্রেম । যেখানে 
বিশুদ্ধ প্রেম দেখিতে 'পাইবে সেই খাঁনেই ভগবানের অস্তিত্ব 
অনুভব করিবে । শিশুর সরলতায়, মাতার স্মেহে, সতীর 
অন্ধরাগে, প্রকৃতির সৌন্দধ্যে সর্বন্রই প্রেমরূপে পবমার্থের 


বিকাশ । 
গ্রন্থকার প্রেমিক ও ভগবত্তক্ত । তাহার অস্থিমজ্জ! যেন 


প্রেমে গঠিত। তিনি সমস্ত জগৎ প্রেমের চক্ষে দেখিয়! 
থাকেন, সকলই তাহার কাছে প্রেমময। তিনি যাহা দেখেন 
তাহাই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। গ্রস্থকীরকেও 
যে দেখিয়াছে সেই ভালবসিয়াছে। 

“প্রেম ও পরমার্থে” যদি গ্রন্থকারের অতুল প্রেম ও ভক্তির 
এক কণা প্রতিফলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার 
প্রেমাস্পদ প্রকাশকের আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না। 


প্রকাশক । 





প্রেমিক ও ভক্ত ছুইজনেই এক জাতির লোক । 
প্রেমিক মানুষের ভক্ত, আর ভক্ত ঈশ্বর-প্রেমিক ৷ 
প্রেমিক প্রিয়জনকে হৃদয়ের দেবতীজ্ঞানে পুজা করে, 
আর তক্ত ভগবানকে প্রিয়তমজ্ঞানে বুকে করিয়া রাখে । 
প্রকৃত প্রেমিক জগতের প্রত্যেক বস্ততে তাহার প্রিয়তমের 
ছবি অস্ষিত দেখে, প্রকৃত ভক্ত ও বিশ্বব্রদ্দাণ্ডে ভগবান 
ছাঁড়া আর কিছুই দেখিতে পায় ন।। প্রেমিক হইতে 
হইলে ভক্ত হওয়! চাই, আর প্রেমিক না হইলে ভক্ত 
হওয়া যায় না। প্রেমিক প্রেমের দাস, ভক্ত প্রেমময়ের 
দাস। প্রেমিক-ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবান স্বয়ং 
প্রেমিক-চুড়ামণি। তাই, ধাহার! প্রেমের উপাসক ও 
বাহার! পরমার্থ-সাঁধক তাহাদের করকমলে এই “প্রেম ও 
পরমাথ” ধন সমর্পণ করিয়া উদ্দেশে সেই প্রেমময় 
পরম দেবভার শ্রীপদ্বপক্ষজুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 








0৩এচ্ব ও শ্সল্ন্যার্্থ 





(১) 


হুর্যোর দ্দিকে একবাব চাহিযা দেখিলে জগৎ অন্ধকাবমধ 
দেখায আব যে ধাঁবে চাও সেই ধাবেই হুর্ধয দেখিতে পাওয়া যাষ। 
তেমনি যে একবাঁব সেই জ্যোতিন্্রষেব দর্শন পাঁইযাছে জগৎ 
তাহার নিকট আঁধাবময, কাবণ সে যে ধাবেই চাঁ সেই ধাবেই 
তাহার জ্োঁতি তাৰ চোকে পডে। 
(২) 
বৃষ্টির পর গাছে পাতাগুলি কেমন পবিষ্কাব হুয, তাহাদের 
গাষে কণামান্রও ধুলি থাকে না, তেমনি হৃদযের মলিন ভাব 
গুলি প্রেমাশ্রুনীবে ধুইয1 যায় । 
(৩) 
যখন হৃদ্য বিগলিত হষ তখনই নযন হইতে ধাব। বহ্ছিত্তে 
থাকে । প্রাণ পরিপূর্ণ হইলে শ্বতঃই উচ্ছ দিত হয়। 


২ প্রেম ও পরমার্থ। 





(৪) 
চাঁদে কলঙ্ক কেন তা জান? হৃদয়ের মালিন্য ন্বর্গে যাইলেও 
যে শোধরায় না, দয়াময় তাহা জগজ্জনকে দেখাইতেছেন | 
(৫) 
এই দেহে যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন প্রদীপের তাপেও 
উহ পুড়িয়! যায় ও জাল করিতে থাকে কিন্তু প্রাণ যখন আমা- 
দের ছাড়িয়া পলায় তখন এই শরীর অকেেশে জলস্ত চিতানলে 
শয়ন করে কোনও কণ্ঠ অনুভব করে না। সেইরূপ যতদিন 
আমাদের হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন ততদ্দিন পাপের সামান্য 
আচ লাগিলেই আমাদের অসহ্য হইয়! উঠে কিন্ত মখন আমরা 
তাহাকে ভূলিয়া থাকি তখন জলক্ত পাপানলে পুড়িয়া! মরিলেও 
তাহা খেয়াল হয় শা। 
(৬) 
নী যতক্ষণ পর্বতের মন্তকে থাকে ততক্ষণ তাহার জল 
নির্মল ও পবিত্র ধাঁকে কিন্তু যখন ভূতলে অবতীর্ণ হয় অমনি 
তাহার জল মলিন ও কলুষিত হইতে থাকে । সেইরূপ আমর! 
মতর্দিন মার ক্রোঁড়ে থাকি ততদিন আমাদের আত্মা নিশ্মল ও 
স্বচ্ছ থাকে আর যেই আমরা সংসারের সহিত মিশিতে আরম্ভ 
করি অমনি আমাদের মন ও আত্মা সংসারের কুটিলতা ও পাপের 
পঙ্কে পঙ্কিল হইতে থাকে । 
(5) 
'খড় কুটটোই সমুদ্রের উপর ভাসে কিন্তু মণি যদ চিরকাল 
সাগরের তল্ণয় পড়িয়! থাকে । হৃদয়ের যে সকল ভাব জ্ঞাসার 


প্রেম ও পরমার্থ। ঙু 





ও লঘু তাহাই ভাসিয় উঠে ও মুখ দিয় বাহির"হয়। গভীর ভাব 
সকল অন্তরেই থাকিয়া যায় । 
(৮) 
দয়াময়! তুমি সর্বদা আমাদের কাছে আছ, একদওও 
আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পার ন! বলিয়! বোধ হয় আমর! 
তোমাকে ভুলিয়া আছি। বিচ্ছেদে দিবানিশি প্রেমের সামগ্রীকে 
মনে পড়ে ও পাইবার ইচ্ছা হয় কিন্ত সর্বদা তাহাকে কাছে 
পাইলে আর তত আগ্রহ থাকে না । 
(৯) 
আকের গোড়ার দিকেই মিষ্টি, যত ডগাঁর দিকে যাইবে ততই 
ত্বাদহীন ও জলের মত লাগে । মাঁনবজীবনও সেইরূপ; 
শৈশবে জগৎ কি মধুর! কি মনোহর । কিন্তু যতই জীবনে 
অগ্রসর হইবে ততই তাহা বিশ্বাছু বোঁধ হইবে? জগতের কিছুই 
আর ভাল লাগিবে ন1। 
| (১০) 
পাহাড়ের ভিতর ছুই এক ফোঁটা করিয়া বুষ্টির জল জমিয়া 
ক্রমশ: যখন পরিমাণে অধিক হয় তখন যে কোন প্রকারে হউক 
তাহ! নির্গত হয়। আমাদেরও হৃদয়ে তদ্রুপ এক এক করিয়া 
অনেক ছুঃখরাশি জন্মিলে তাহ পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষু 
দিয়া দরদর ধারাক্স প্রবাহিত হইয়! অশ্রু নদ্দীরূপে পরিণত হয় । 
55) 
আলোকে আধার, অমতে গরল, জীবনে মরণঃ জ্ভুখে ছুঃখ 
যেষন অন্তর্নিহিত সেইরূপ প্রেমে বিচ্ছেদও ওতপ্রোতর্তীবে 
সর্বদা বিদ্যমান । 


৪ প্রেম ও পরমার্থ। 





(১২) 
তুর্গম পথে লোকে দ্রতপদে চলিতে থাকে, শীঘ্র অতিক্রম 
করিতে পারিলে যেন বাঁচে । জীবও সেইরূপ এই ভবছুর্গ 
অতিক্রম করিতে পারিলে যেন সুস্থ হয় তাই প্রাণপণে উ্ধী- 
শ্বাস মৃত্যুর দিকে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে । 


(১৩) 


চক্ষের জলে মন ভিজে না। হৃদয়ের শেল উঠান যায় না, 
উঠাইতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বহির্গত হইয়! আসে । 
(১৪) 
সাগরের জলকণাগণের সহিত থেলা করিতে করিতে চন্দ্র 
যখন সহসা পলাইয় যায় জলকণাগণ ব্যাকুল হইম্বা মেঘরূপে 
তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে কিন্তু চাদ যখন পর্বতের 
অন্তরালে লুকায় তখন তাহার! পাহাড়ে মাথ। খুঁড়িতে থাকে ও 
চক্ষের জলে জগৎ ভাঁসাইয়া দেঁয়। 
(১৫) 
আমরা শুন লিখিতে হইলে একটী গোলাকার রেখা (০) 
টানি, ঈশ্বর এই পুথিবীর অকিখিত্করত্ব জানাইবার জন্য 
ইহাকে গোলাকার করিযাছেন । 
(১৬) 
যে জিনিষ দূর হইতে যত সুন্দর দেখায় তাহার যত নিকটে 
যাইবে ততই তাহার সৌন্দর্যের হ্রাস হইবে। টাদ দেখিতে 
কেষন সুন্দর কেমন উজ্জ্বল কিন্ত চন্ত্রলোকে যাও উহ্বাকে ভিন্ন 
গ্রকার দেখিবে। 


প্রেম ও পরমার্থ। ৫ 





(১৭) 
রবি শশী উজ্জল পদার্থেরই ওজ্ভবল্য বৃদ্ধি করে যাহার দীপ্তি 
নাই তাহাকে আরে দীপ্তিহীন করে । 
€ ১৮) 
হু্য যখন মেঘের ভিতর গা ঢাকা দেন তখন তাহার 
উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি হয়। আমরাও যখন কাহারও প্রতি 
রাগ বা দ্বুণ। গোপন করিতে যাই তখন তাহ দিগুণতর প্রকাশ 
হইয়। পড়ে। 
(১৯) 
পূর্ণিমার পর হইতে উঠিবার সময় তোমার মুখখানি লজ্জায় 
রক্তবর্ণ হয় কেন? পৃথিবীর নিয়মই আছে বৃদ্ধির পর হ্রাস 
হইবে, সকলেরই এরূপ হয, তবে চন্দ্র! তোমার অত লক্জ! 
কেশ? 
( ২*) 
স্থের গোড়ায় “স্থ” আর ছুখের গোড়াঁয় “ছুঃ” কিন্ত 
শেষে দুইই এক । 
€ ২১) 
বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখাগুলি অতি কোমল ও নম্র। মানুষের 
মধ্যেও তেমনি উন্নত হৃদয় ব্যক্তিগণই বিনয়ী ও শান্ত প্রকৃতি হন। 
(২২) 
চন্দ্রের কোমল স্মশীতল কিরণে যেমন চন্্রকাস্তশিল! দ্রবীভূত 
হয় তেমনি মি কথায় পাষাণ হ্ৃদরয়ও গলিয়! যায়। 
(২৩) 
চাদ যখন আকাশ হইতে কুমুদিনীর প্রতি প্রেমের চক্ষে 
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চাহিয়া! দেখেন তখন কুমুধিনীকে প্রফুজিত দেখিয়। তারগণ 
বিষ হয় কেন? 
(২৪) 
গুন! যায় পূর্বকালে বাহা জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পাঁওয়। 
যাইত এখন বোধ হয় জগতের পাপের ভয়ে তিনি অন্তরে প্রবেশ 
করিয়াছেন । তাই নয়ন নাঁ মুদিলে আঁর তাহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় ন!। 
(২৫) 
শুষ্ক পাষাণ হইতে অমুতময়ী নদী নিঃস্ত হয়। পাষাণ 
হদয়েও প্রেমের আত অস্তনিহিত থাকিতে পারে । 
(২৬) 
চঞ্জে কলঙ্ক, কুস্গুমে কীউ, মৃণাঁলে কণ্টক, হীরকে কাঠিন্য, 
কেধকিলে সাজিন্য, বিজলীতে বজুনখদ ভ চিন্কঠলই কহিয়খছে 
তাবলে কি কেহ তাঁহাদের অনার করে? সেইরূপ প্রেমে 
বিচ্ছেদ ভয় থাকিলেও কেহ তাহ] ছাড়িতে পারে না। 
(২৭) 
জগৎ! লৌকে বলে ভুমি পরিবর্তনশীল, কিন্তু দে কথা মিথ্যা! । 
কারণ দুঃখের সময় ত ভোমাঁর পরিবর্তন অনুভব হয় না। 
(২৮) 
সুর্যের তেজের প্রতি আমরা চাহিতে পারি না, চোক 
বঝল্সাইয়া যায়, কিন্তু যখন উহা চন্দ্র গ্রতিবিঘ্বিত হয় তখন 
আমর। তাহা দেখিয়। নয়ন মন জুড়াই। উহার গ্রচণ্ডতা তখন 
মধুরতায় পরিণত হুয়। ছুর্র্বল মানবের পক্ষে দয়াময়ের সেই 
কোটী-রবি-জিনি দিব্য জ্যোতির্দয় রূপ নিরীক্ষণ করা অসহা 
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হইবে বলিয়! তিনি তাহার রূপ আমাদের একেবারে ন। দেখাইয়। 
জগতের প্রত্যেক বস্ততে তাহ। প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
করুণাময় কৃপ। করিয়া! এরূপ না করিলে আমরা কোন কালেই 
তাহার অপূর্ব রূপমাঁধুরি উপলব্ধি করিতে পারিতাম না । 
(২৯) 
পৃথিবীটা রোজ উল্টে যাচ্চে কিন্তু আমাদের খেয়ালই 
নাই । মানুষ এমনি বেছ'মৃই বটে ! 
(৩০) 
চাদ উঠিলে কত শত কুমুদ প্রচ্ফুটিত হয় কিন্ত যে কুমুদ 
একবার চাদের বিরহে গুকাইয়াঁছে তাহাকে কি কখনও পুনঃ 
প্রফলিত হইতে দেখিযাছ ? 
(৩১) 
পঙ্ক হইতে জন্মিলেও পদ্ম দেবতার মন্তকে উঠে ; আস্তাকুড়ে 
পড়িয়া থাকিলেও যোনার দাম কমে না; বিষধর সাপের 
মাথায় থাকে বলিয়! কি মণির আদর কমে ?মাটির ভিতর 
থাকিলেও হীরকের ওজ্জবল্য কোথায় যাইবে 2 কীটা গাছে 
গোলাপ জন্মে ত। বলে কি তাঁহার সৌন্দর্যের বা স্থগদ্ধের 
অনাদ্দর করে? বিন্নকের ভিতর মুক্তা থাকে বলিয়া কি কেহ 
তাহা হৃদয়ে ধারণ করে না? প্রেম পদ্দার্থও সেই রূপ । উহা 
পাপী সহিত হইলেও পবিত্র দরিদ্রের সঙ্গে হইলেও অমুলা । 
(৩২) 
ভালবাসায় দুঃখ আছে কিন্ত সে দুঃখে যে কতহৃখ, ভাল- 
বাষায় জালা আছে কিন্তু সে জালাতেও যেকি অপূর্ব শাস্তি, 
ভালবাসায় নৈরাশ্য আছে কিন্ত সে নৈরাশ্যের ভিতর কিরূপ 
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আশাপুর্ণতা, ভালবাসার অযতনেও কত আদর, বিরক্তি বাঁক্যেও 
কত মাধুরি, রুষ্টমুখেও যে কি মধুর হাসি অস্তনিহিত তাহা! যে 
ভাল বাশিয়াঁছে সেই জানে । 
(৩৩ ) 
সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় বড় হয়, প্রদীপ নিবিবাক সময় দপ্‌ 
করিয়া জলিয়! উঠে, চন্দ্র কুষ্ণপক্ষারস্তের পূর্বদিন সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ, নদী সাগরে মিশিবার সময় সর্বাপেক্ষা বিস্ত- তা, শ্বাস 
বহির্গত হইবার পূর্বে প্রবল হয়, ফুলটা ঝরিয়া পড়িবার পূর্বেই 
পুর্ণ-বিকমিত হয়, যৌবন পূর্ণ হইলেই জরার হুত্রপাতি, অধিক 
উচ্চস্থানে উঠিলেই পতনের আশঙ্কা, অতএব ভাই । ঘোজা 
বাঞ্ায় চল। 
(৩৪) 
চন্দ্রে নিজের আলো নাই, নূর্ধ্যের দীপ্তিতে অত উজ্জল 
গ অত মনোহর দেখায়; আমাদের হৃদয় অদ্ধকাবময় হইলেও 
ঈশ্বরের পবিত্র জোতি পড়িয়া তাহা তুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়া 
তুলে। 
(৩৫) 
ঘোর অন্ধকারে চাহিয়া থাকিলেও যাঁ চক্ষু বুজাইলেও 
তা, ছুই দিকেই সমান অন্ধকার । সেইরূপ এই মায়া তিমিরাবৃত 
সংসারে জ্ঞানী ও অজ্ঞান ছুইই সমান । সকলেই মায়া যুগ্ধ | 
(৩৬) 
নদী যখন সাগরের সঙ্গে মিশিতে ছুটে তখন কিসে আঙ্ন 
বন, জঙ্গলঃ আন্তাকুড়, শ্বাশান, খানী, ডোবা মানে ? পাগলের 
মতন কেবল ছুটিয়া বেড়ায়। সম্মুখে পর্বত পড়িলেও তাহ! ভেদ 
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করিয়া! যাইতে চেষ্টা করে । ইহাকেই বলে প্রেমের টান। এ 
টানে যে একবার পড়িয়াছে তাহার আর দিক বিদিকৃ জ্ঞান 
থাকে না। টানে তাহাকে কেবল তাহার প্রিয়তমের নিকট 
তাসাইয়। লইয়] যাইতে চেষ্টা করে। 
(৩৭) 
সু্ধ্য উঠিবার লময় যেমন অব্ত যাইবার সময়ও ঠিক আবার 
সেইরূপ মূর্তি ধারণ করে । আমরাও বৃদ্ধীবস্থায় আবার শিশু 
হই। তাহার ন্ায় দত্তহীন, চলৎ-শক্তি হীন, জ্ঞানহীন, স্খছুঃখ- 
হীন হই । আমরা যে অবস্থায় মাত ক্রোড়ে ভূমিষ্ট হই পুনরায় 
মেই অবস্থায় জগজ্জননীর ক্রোড়ে যাই। 
(৩৮) 
দয়াময়ের শাক্ত অয্ৃতমধ্ী মুর্তি যাহার হৃদয়ে সদাই 
বিরাজ করিতেছে তাহাকে কখন জাল! ভুগিতে হয় ন। 
কেন না নিজের বাঁসস্থানে কেহ কখনও ইচ্ছা! করিয়। 
আগুন লাঁগাইতে পারে ন1। দয়াময়েরও ত পুড়িবার ভয় 
আছে, তাঁহার ভক্তের হৃদয় পুড়িলে যে তিনি পুড়িয়! 
মরিবেন। 
(৩৯) 
জন্মিবার পুর্ববে ধাহার কাছে ছিলে, তাহাকে ভুলিয়! 
গেলে, চিরজীবন খাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস তাহাকেও 
চিনিলে না ; জীবনান্তে ধাহাঁর কাছে যাইবে তাহাকেও 
একবার ভাবিলে না, তবে তোমার দুর্দশা কি হইবে? 
(৪০) 
দয়াময়! জগতের লোকের ছুঃখ নিবারণ ত তুমিই কর, 
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তবে কেন প্রভু ! তাহাদের ছঃখ দাও? তাহাতে ত তোমার 
নিজেরই কাজ বাঁড়ে। 
(৪১) 

দুইটা নদী ভিন্ন ভিন্ন প্রদ্দেশ হইতে উত্পন্ন হুইয়া কতকদৃদ্ 
বহিয়া আপিয়] মিলিত হইয়া! যমুদ্রাভিমুখে গমন করে ও তথায় 
যাইয়! চিরকালের জন্য একীভূত হইয়া যাঁয় আর তাহাদের 
বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। সেইরূপ ছুইটা প্রাণ প্রেমে 
মিলিত হইয়া যদি সেই প্রেম্পিছু পরেমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় 
ও অবশেষে তাহাকে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আর তাহাদের 
বিচ্ছেধের ভয় থাকে না নতুবা! যতদিন ন' সেই প্রেষার্ণবে 
মিশিবে ততদিন বিভিন্ন হইবার আশঙ্কা ঘুচে না। 

(৪২) 

আ্োতশ্িনী আমাদের মলিনতা লইয়া নির্মলত্ব দান করে। 
সমীরণ আমাদের ঘারা সদাই দুষিত হইলেও আমাদেক্স জীবন 
রক্ষা করিতেছে বিভাবন্থ জগতের অন্ধকার লইয়া আলোক 
প্রদান করিতেছে । তরুরাঁজি আমাদের পরিত)ক্ত দুষিত বাস 
অস্লানবদনে গ্রহণ করিয়। আমাদের প্রাণ রক্ষাকর বাফু প্রতিদান 
করিতেছে । *শধর শ্বয় তপনতাঁপে ভাঁপিত হইয়গ স্শীতল অমিয় 
কিরণে আমাদের শরীর জুড়াইতেছেন। বনুদ্ধরা নিরস্তর পদ্দ- 
দলিত হইয়াও আমাদের আহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে সদাই 
নিজের উৎ্পাদিকা শক্তি ক্ষয় করিতেছেন। পক্ষীগণ কীট পতঙ্গ 
ভোজন করিয়া স্থুললিত সঙ্গীতে তোমার কর্ণে অমৃত ঢাঁলিতেছে। 
নখ্দট হইলেও কুম্থম মনোহর সৌরভে তোমার মন প্রাণ নিগ্ধ 
করিতেছে । আহা! কি অপূর্ব প্রেম সদাই বিশ্বমাঝে রাত 
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করিতেছে 1 ফাহার ল্্ জগতে এ হেন প্রেম এত উদ্ধারভাব, 
সেই জগৎপতি যে আমাদের পাপের ডালি নিজে মাথায় করিয়' 
লন ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
(৪৩) 
আমরা দীন হীন কাঙ্গাল আমাদের অভাঁব অনেক, আশা 
অনেক, মিটিবার নহে; একবার সেই দীননাথ কাঁঙ্গালের ঠাকুরের 
দেখা পেলে কি আর ছাড়িব? সকলে মিলিয়া তাহার চরণ 
জড়াইয়! ধরিব, সেই ভয়ে তিনি সদাই আমাদের চক্ষের আড়ালে 
লুকাইয়া থাকেন । 
(38) 
দয়াময়! হুদয় পোড়ে, শরীর ছাই হয়না কেন? প্রাণ 
ফাটে, বাহির হয় না কেন? চক্ষের জলে হৃদয়ের জালা জুড়ায় 
ন] কেন? 
(৪৫) 
গুন] যাঁর পৃথিবীর ভিতর অত্যন্ত উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ আছে 
কিন্তু তাহ কি কেহ অন্থভব করিতে পারে? তেমনি পৃথিবীতে 
মানুষের অস্তর পুড়িলে অন্য কেহ জানিতে পারে না। 
(৪৬) 
কখন ছুঃখ, কখন লজ্জা, কখন রাগ, কখন শোক, কখন 
জন্ুনয়,। কখন অভিমান, কখন কোঁদন, কখন বৈরাগ্য, কখন 
পুনরাশক্তি এই সকল বিরহের লক্ষণ। 
(৪৭) 
ভালবাসা! আত্মার দশ্বদ্ধ । দেহের বিনাশে তাহার বিচ্ছেদ 
নাই। জাত্মা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, প্রেমও সেইরূপ | বিশ্ব সংসার 
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লয় পাইবে কিন্তু প্রেমের লয় নাই, ক্ষয় নাই। চিতাঁনলে 
যাহার কিছু করিতে পারে না, বিরহানলে তাহার কি করিবে । 
(৪৮) 
গাঁছ যেমন যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার মূল নিরনদিকে 
গমন করে, প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিও তেমনি তীহাঁর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে নম ও বিনয়ী হন। 
(৪৯) 
জগতে খল ও হিংস্র জন্তরও লঙ্জা ও অপমান জ্ঞান 
আছে। তাই সর্প গর্ভেবাস করে, বাঘ ভালুক বনে থাকে, 
ডাকাতের ঝোপ ঝাপে লুকাইয়! থাকে । তাহারা নিজ খলতা 
ও হি'ম্রম্ঘভাব মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হয় ও কাহারও 
নিকট মুখ দেখাইতে পারে না। 
(৫০) 
শ্রোতশ্রিনী ষখন পর্বত হইতে নিঃস্ছত হয় তখন তাহার 
জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে কিন্তু ঘতই সাগরাভিমুখে 
গমন করে ততই তাহা মলিন ও পঞ্ষিল হইতে থাকে । সাংসা- 
রিক প্রেমও তদন্গুরূপ । যখন তাহ! প্রথম হৃদয়-শৈল হইতে 
নির্গত হয় তখন ভাহ| বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে কিন্তু যতই 
পরিণতির দিকে অথসর হইতে থকে ততই তাহা স্বাভাবিক 
পবিত্রতা ও নির্দমলত1 হারাইয়া স্বার্থের মলিনতায় কলুষিত ও 
বিকৃত হয় । 
(৫১) 
'কোন মহাসমারোহের সময় যখন চারিদিকে আমোফ 
প্রমোদ চারিদিকে কোলাহল, লোকজন এদিক ওদিক ছুটিতেছে. 
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ও মহা হুলস্থুল পর্তিযাছে তখন যেমন কোন লোক তাহার 
প্রিয়জনকে জন্তার মধ্যে হারাইয়ী ব্যাকুল হইয়া চতুর্দিকে 
ছুটিয়া বেড়ায় ও সমারোহছের কোন আমোদ আহ্লাদ উপভোগ 
করিতে পারে ন1, আমারাঁও তেমনি এ জগতে আসিয়৷ স্বভাবের 
সৌনধর্য সমারোহ আনন্দ-উৎ্সবের মধ্যে থাকিয়াও যেন 
কাহাকে হারাইয়াছি; যেন কোন প্রাণাপেক্ষী প্রিয়তর বস্ত 
খুজিয়া পাইতেছি না; আত্মহার হইয়! চারিদিকে ব্যাকুল হইয়। 
দৌড়িয়া বেড়াইতেছি ; কিছুই ভাল লাগিতেছে না, কিছুতেই 
শাস্তি পাইতেছি না, মন সদ। হুছু করিতেছে, যেন কি অমূল্য রক্ত 
হারাইয়াছি, কি যে হারাইয়াছি কিযে খুঁজিতেছি তাহা কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না। 
€ ৫২) 
প্রাণ দিয় প্রাণ পাইবার প্রত্যাশা স্বার্থপরতা । গুকৃত 
প্রেম দ্বা্থ-শৃশ্ | 
( ৫৩) 
সৌন্দর্য্য বস্তগত নহে, দর্শকের মনেই ইহার উৎপত্তি । 
(৫৪) 
বালুকার উপর দাগ করা সহজ, প্রস্তরে কিছু অগ্ষিত 
করা আয়াপ-সাধ্য । বালুকার উপরের দাগ মুছিয়া ফেলিলেই 
লুপ্ত হয়, কিন্ত প্রস্তরের উপর কোনরূপে একবার দাগ পড়াইতে 
পারিলে আর তাহ] শীঘ্র নষ্ট হয় না । সেইরূপ কোমল হৃদয়ে 
প্রেমের রূপ শীঘ্র অক্ষিত হইলেও তাহা অচিরস্থায়ী, কঠিন 
ই্তয় পাধাণের উপর দাগের ভ্তায় প্রেমের রেখা আন্কিত 
হইলে আর তাহ! শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না । 
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(৫৫) 
চাষের নিজের আলে! নাই, 'হুর্ধ্যের কাছ থেকে বে 
একটু আধটু আলো পায় তাহাই বিলাইয়া জগকে স্গুধী 
করে । কাঙ্গালেরও যদ হৃদয় উন্নত হয় তাহা হইলে সে 
ভিক্ষা করিয়াও দান করে । চাদের হাদয় নিঃস্বার্থ প্রেমে 
ভরা । তবে উহার হৃদয়ে কলদ্ক কেন? উহ ওর নিজের 
কলম্ক নয়। স্বার্থপর জগতের কলঙ্ক উহার পবিভ্র হৃদয়ে 
প্রতিবিশ্থিত হইয়াছে । 
(৫৬) 
অমাবস্তা সহা হয় কিন্ত পূর্ণিমার দিন টাঙ্দের কোলে এক 
টুকরা মেঘও সহা হয় না, এ ঝড় বিচিত্র । 
(৫9) 
ঘ/হার যত আছে সে তত চায় । চাদের অত আলো 
তবু তিনি তারাগুলির মিটুমিটানি সম করিতে পারেন না, 
ওদের দেখিলেই উহাদের আলে] চুরী করেন তাই উজ্জল 
ভারাগথণ চন্দ্রোদয়ে অত বিষধর । সমুদ্রের অত জল তবু সে 
নদীর জল আকর্ষণ করে তাই নদীর! অত শীর্ণা। হুর্ফোর 
এত তেজ, এত দীপ্তি তথাপি তিনি প্রদীপের আলো হরণ 
করেন । 
(৫৮) 
চাদ অমন শন্দয় কিন্তু উহাকে পাইবার যো নাই 7 ফুল 
অমন মনোহর কিন্তু ভুইলেই ম্লান হইতে থাকে $ বিজ্লীর 
মুচকি হাসি নিমেষের জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধরিয়া রাপা 
যায় না; নিঝরিণীর মধুর কল্লোল শুনিতেই স্থথকর, কোখার 


প্রেম ও পরধার্থ। ১৫ 





হইতেছে তাহা দেখিবার যো নাই। জগতে যত নসর বস্ত 
আছে সে সকলই সাজাইবাও জগত, উপভোগ করিবার নহে। 
(৫৯) 
মহাম সমুদ্রেও হুষ্য প্রতিবিস্বিত হন আর এক ফৌটা জলেও 
হন, তাহাতে তাহার আয়তনের কিছুই ইতর বিশেষ দেখা যায় 
না। দয়াময়ের অনস্ত মুরতিও সেইরূপ ক্ষুদ্র প্রশস্ত সকল 
হৃদয়েই সমভাবে বিরাজিত; ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিবিন্বিত হইলে 
তাহার অনম্তত্বের অণুমাত্র হ্রাস হয় না, তবে ধারণাব তারতম্য 
মান্ত্। 
(৬০) 
পৌর্ঘমানী হয় কেন? পূর্ণ-বিক'শ না৷ হইলেত আর চাদের 
ক্ষয় হয় না । পুষ্প প্রক্ষ,টিত হয় কেন? কোরক অবস্থায় ত 
আর ঝরিয়! পড়ে না। নর্দী উচ্ছলিত হ্য কেন? জলপ্লাবন 
না হইলে ত আর জল হ্বাস হয় না। হৃদয় উচ্ছ পিত হয় কেন ? 
উচ্ছান না হইলে ত আর শুন্যতা অনুভব হয় না। 
(৬১) 
মার ছোট ছেলের মাই খাবার দাবিটা সকলের চেয়ে বেশী, 
তেমনি প্রকৃতির গুঢ় রহস্য জানিবার অধিকার মানবেরই দর্বা- 
পেক্ষা অধিক, কারণ হৃষ্টির সর্বশেষে মানব জন্মিয়াছে। 
(৬২) 
সম্পূর্ণ আত্ম-বিম্ৃতির নাম প্রেম । প্রেমে মন, প্রীণ, আত্মা, 
পরমাত্বাতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
(৬০) 
আহা! দরাময়, যাহাদের সুন্দর করিয়। সথষ্টি করিয়াছ 
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তাহাদের সৌন্সর্া রক্ষার উপায় কর নাই কেন? ফুলটা যাই 
ফুটিল অমনি স্ুধ্য তাহার মনোরম কান্তি নষ্ট করিতে বসিলেন, 
সমীরণ সৌরভ চুরী করিয়া পলাইলেন, মধুকর মধুলোভে 
আসিয়া! চুপি চুপি তাহাকে আক্রমণ করিল, আবার মানুষ 
আসিয়া তাহাকে ছিড়িতে যায়) দয়াময। তোমার বাজতে 
একি অবিচার! বেচারাকে চারিদিক হইতে আসিয়া সকলে 
ছেয়ে বেয়ে ধরে, তুমি কি তা দেখনা! ? 
(৬৪) 
সময় ! শখের সময় তুমি কেমন্‌ শীঘ্র শন পলাঁও কিন্তু 
দুঃখের সময় ভূমি আর নড়িতে চাগুনা কেন? মানুষের ছুংখ 
দেখে পা সরে না? না, মজ1 দেখতে ঠাঁড়িযে থাকে ? 
(৬৫) 
সম্ভতান নয়ন পথের অতীত কোন দূরদেশে গমন করিলে 
তাঁহার মা পথের দ্বিকে চাহিয়া! কি কষ্টে কাল যাঁপন করেন 
তাহা বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমাদের 
জগন্মাতাও আমাদের এই সংসার বিদেশে পাঠাইয়! ই1 করিয়া 
আমার্দের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। এই 
বিপদ-সস্কুল ছ্েশে আমাদের কতরূপ সঙ্কটে পড়িবার আশঙ্কা! 
কত বিভীষিকা এই সকল ভাবিয়া না জানি তিনি কতই ব্যাকুল 
হন। তাই বোধ হয় তিনি মৃত্যুর হুষ্টি করিয়াছেন যাহাতে 
আমর! শীঘ্র শীন্ব তাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে পারি। 
(৬৬) 
প্রকুৃতিদেবী মেয়ে মান্ষ একাকিনী কত মহৎ কার্য 
করিয়াছেন তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। দেখ এক একটী 
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রাম্পকণ! জন্সিয়া অসীম বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঢটাকিয়। ফেলে, 
এক এক বিস্টু জল পড়িয়! বেগবতী শজ্রোতস্বতী উৎপন্ন হয়, এক 
একটী বালুকারেণু একত্রীভূত হইয়া কালে বিশাল পর্বতরূপে 
পরিণত হয় । দেখ, তিনি একটী একটী মানুষ ছি করিয়! 
পৃথিবী ছাইয়! ফেলিয়াছেন, এক একটা করিয়া কত শত কত 
লক্ষ পৃথিবী গড়িয়। ফেলিলেন। এই সকল কেবল তাহার 
অধ্যবসাম্ঘ গুণে, তাহার একাগ্রতা ও যত্বে। অতএব মানব! 
তুম্মিও যত্রশীল হও, অধ্যবসাঁয়কে জীবনের সহচর কর, তুমিও 
প্রকৃতিদেবীর সায় অলৌকিক কার্ধ্য করিয়া তাহার সন্তান 
বলিয়! পরিচয় দিতে পারিবে । 
(৬৭) 

একটী নদী বহিয়! যাঁয় তাহার ধারে কত বিভিন্ন প্রকার 
দৃপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা স্ুনার নগর, কোথাও বা 
ভীষণ অরণ্য, কোথাও বা উন্নত গিরি, কোথাও বা বিস্তত 
প্রান্তর, কোথাও ব! বিজন মরুস্থলী, কোথাও বা শ্যামল শম্য- 
পূর্ণ বন্গন্ধরা, কোথাও আনন্দোৎ্সব-ধ্বনিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, 
কোথাও শোৌক-হাহাকার-পুর্ণ আর্তনাদ-প্রতিধ্বনিত শ্াশান, 
কোথাও কলকণ্ঠ বিহঙ্জ কুলের মধুর বন্ধার, কোথাও বা! হিজর 
জন্তর্দের তীষণ নিনাদ । সেইরূপ মানব জীবনআোতেরও কোন 
অংশ জতি রমণীয় অতি মধুর, কোন অংশ বা অতীব ভয়ঙ্কর। 
ইহা প্রকৃতির মিয়ম । 

(*৮ ) 

প্রজাপতির নিজের রূপ আছে বলিয়া! উহা! রূপেই ০্মুগ্ধ 

এফুল ও ফুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, দে ৩4 সৌনর্যোর 


১৮ প্রেম ও পরমার্থ। 





পিয়াদী । কিন্ত মৌমাছির নিজের তত রূপ নাই তাই ও 
পরেরও রূপ খজেনা, গুপেই উহার আমোদ; সে রূপের 
আদর জানেন, গ্েখিতে ভাল হউক বা মন্দ হউক যে ফুলে 
মধু আছে জেই ফুলেই গিয়া বলে তাহাতেই তাহার প্রাণ 
ভরিয়া যায়, নড়িতে চায়না একবার বদিলে আর উড়িতে 
চায় লা । প্রজাপতি বড় চঞ্চল একফুলে এক নিমেষ স্থির 
হইয়া বলিভে পারেনা, কেবল নৃতন চাঁয় কেবল ল্ুন্দয় 
খুঁজে । এই পৃথিবীতে প্রজাপতি আছে মধুমক্ষিক*ও 
আছে, প্রজাপতিই অধিক । 
(৬৯) 

বিজ্ঞীনবিৎ পণ্ডিতের! বলেন যে, যে বজ্ত বাহিরে যত 
গুভ্র সে বক্ত হুধ্যের কিরণ তত অল্স ধারণ করে, কালে! 
বন্তই সর্বাপেক্ষা বেশী সুর্ধযতেজ আকর্ষণ করে । জগতের 
নিয়মই এই যাহার অধিক আছে সে কম প্রকাশ করে। 

€ ৭০ 9 

পৃধিবীতে নকলেই নিজের হৃদয়ধন গোপন রাখিতে 
চেষ্টা করে, বাহাকতি দেখিয়? কাহারও কিছুই টের পাইবার 
যে নাই । প্রস্তর-থণ্ড দেখিয়কাহার অনুমান হয় যে 
ইহার ভিতর অগ্নি স্কুলিক্ষ অস্তর্নিহিত ? মাটীয় ভিতর হীরক 
আছে কাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় ? মেঘের ধৃসরাকুতির 
ভিতর বিজলীর অপূর্ব ছায়া আছে কে টের পায়? সমুদ্রের 
ঘেল! জলের নীচে দীপ্তিমান রত্তয়াজি বিরাজ করে ফে তাঁহ। 
জানিতে পাঞ্পে? কদীকার শুক্তিয ভিভর হচ্ছ সুক্কাগুচ্ছ 
থাকে তাহা কি কেহ জানিতে পারে? হথার্থ ভক্ত ও 


প্রেম ও পয়মার্থ। ১৯ 





প্রকৃত প্রেমিক কখন নিজের হৃদয়ের বস্ত জপরকে জানিতে 
দিবে না। 
(৭১) 
পরিবর্তন পরিবর্তন সকলে বলে, 'মিত কই পরিবর্তন 
কিছুই দেখিতে পাই না। একই ভাবে সেই একই পুরাতন 
ভাবে পৃথিবী চলিতেছে; সেই একই ন্ুরধ্য ল্টির আদি 
হইতে উঠিতেছে আর অন্ত যাইতেছে ; সেই একই আকাশ 
চিরকাল রহিয়াছে নড়েও না চড়েও না) একই চন্দ্র 
একই গ্রহ নক্ষত্র তারকামগডলী নিত্যই লমভাবে জলিতেছে 
চলিতেছে ; সমুদ্র একই রকমে দিনরাত নাচিতেছে ; সবই 
এক ঘেয়ে চলেছে । রোজই দিন হচ্ছে যাচ্ছে পাতি হচ্ছে 
পোয়াচ্ছে। 
€«*২) 
পূর্ণ-বিকাশ পরিণতির পুর্ব-সোপান। কুস্ুম প্রস্ষুট- 
নোম্ুখই ভাল, ফুটিলেই ঝৰিয়া যায়) চন্দ্রমা পৌর্ণমাসী 
রজনীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, প্রতিপদেই হ্াস হইতে আরম্ত 
হয়। 
(৭৩) 
পাধাণে অঙ্কিত মুর্তি চিরস্থায়ী হয়। তাই বুবি দয়াময় 
বিরহীর ছুঃখে সহান্থভূতি করিয়া তাহার হৃদয় পাহাণ 
কষ্িয়া দেন। কেননা তাহার শ্িয়বন্তর মুত্তি কখনই 
বিলুপ্ত হইবে না, চিন্নকাল হৃদয়ে সুস্পষ্ট অস্কিত থাকিবে। 
(৭৪) 
ছার অপুর্ব রূপ মাধুরি হেরিয় পাছে আমর 


২ প্রেম ও পরমার্থ। 
টিটি রিটা টি িিগিজিিরিএিডিরেিটিটিরারতরি রাহা 
সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া! পাগল হইয়া পলাই ভাহ! হইলে 
ত তাহার কৃষি রক্ষা] হয় না তাই বোধ হয় দয়াময় 
আমাদের দেখ। দেন না। দয়াময়! যদি তোমাকে সংসারে 
পাই তবে কেন সংসার ছাড়িব?যদ্দি ঘরে বনিয়া পাই 
তবে কেন বনে যাইব ?যর্দি আপনি আপিয়! দেখা দাও 
তবে কেন খজিয়া মর্িব? তোমার দরশন পাইলে পৃথিবী 
স্বর্গ হয়, অরণ্য নগর হইযাঁ উঠে, তখন ঘর বন যে ছুইই 
সমান তবে আর কোথায় যাইব? 
(৭৫) 
সুর্যের নিজের তাপে কোন উপকার নাই, কেবল 
জুলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় কিন্তু পৃথিবীর জন্য তাহা সহা 
করে; নদী পরিবানিশি ছুটিয়া মরে উহাতে উহার কোন 
লাভ নাই কিন্তু পৃথিবীর উপকারের জন্য ছুটে; বায়ু 
অবিরাম কাহার জন্য বহিতেছে ? উহাতে উহার কি লাভ? 
চাদ সমস্ত রাত্রি জাগিয়। হিমে বসিয়। থাকে কাহার জন্য ? 
বৃক্ষ চিরকাল ধ্রাড়াইয়া থাকে কাহার জন্য ? মকলেই পরের 
জন্য বান্ত | এই পৃথিবীর নিয়মই এই যে পরের জন্য কষ্ট 
শ্বীকার করিতে হইবে ; তা না হলে পৃথিবী চলিত না! 
(৭৬) 
এজগতে যাহার প্রবল প্রতাপ তাহার দোষ স্বভাবতঃই 
'ঢাঁকিয়। যায় । শাস্ত বিনয়ী ভাল মানুষ হইলে ভাহার দোষ 
সকলের চক্ষে পড়ে । স্ুর্ধ্যে কতশত কাল দাগ আছে তাহা 
ভি তত টের পায় সে সকল তাহার নিজের তেজে ঢাকিয়া 


প্রেম ও পরখার্থ ! ২১ 





যায় কিন্ত চন্দ্রে যে একটী দ্রাগ আছে তাতেই তার জগৎ 
জুড়ে কলঙ্ক | 
(৭৭) 
বৃষ্টির জল গু ভূমিতে পড়িলে গুকাইয়া যায়, সরস ভূমিতে 
তাহা প্রবাহিত হয়, আর নদীতে তাহা উচ্ছ,সিত হয়। দয়াময়ের 
পঞ্রেমবারি পাপীর হৃদয়ে পড়িলে শুকাইয়। যায়, ভক্তের হৃদয়ে 
তাহা প্রবাহমান হইয়! জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, আর 
প্রেমিকের হৃদযে পড়িলে তাহ উচ্ছপিত হইয়া প্রেমমষের 
বিমল প্রেমপ্লাধনে নিখিল ভুবন আপ্ল,ত করে । 
. (৭৮) 
স্র্ধ্য যখন পাহাড়ের শীলিমার কোলে অন্ত যান তখন 
তাহার নিজেরই নৌনর্য্য বৃদ্ধি হয়, পাহাড়ের মলিনতা তাহাতে 
আরও স্কুটভর'হয়। যাহার। গভাবতঃ সুন্দর তাহাদের সহজ- 
সৌন্দর্য কিছুতেই হাস হইবার নহে, তাহাদের শৌন্দধ্যের 
উৎ্কর্ষে অপরের সৌন্দর্য্য নষ্ট-প্রায় হয় । 
(9৯) 
একটী সুশ্ম কণ্টক শরীরের কোন স্থানে প্রবি্ই হইলে 
মানধকে কত যন্ত্রণা পাইতে হয় আর একটা সমগ্র মাছগষকে 
হৃদয়ের মন্ধস্থানে গাখিয় রাখিলে যে নিদারুণ যাতনা! সহিতে 
হইবে তাহা কেনাজানে ? 
(৮০) 
কাচামিটে আব পাকলে পান্সে লাগে, বিষয়-স্তুথ প্রথমে 
মি, পরিণ্মে বিশ্বাছ লাগে । 


ইহ প্রেম ও পরমার্থ। 








(৮১) 
কুলটা কামিনীগণ নিজ পতি অপেক্ষা! উপপতিতে লমধিক- 
তর প্রেম-পরায়ণা হয়। সেইরূপ ঘাহাদের মন কুলটাবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াছে তাহার! প্রেমময় হৃদয়নাথকে ভুলিয়া গিয়। 
সংসারে অধিকতর প্রেষ স্থাপন করে । 
(৮২) 
মা যেমন ছেলেদের খেলান। দিয়া ভুলাইয়। তাহার গৃহকশ্ম 
দেখেন, আমাদের জগজ্জননীও সেইরূপ নানাপ্রকার খেলান। 
ও প্রলোভনে আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। ডা? না 
হ'লে যে তিনি তাহার সংসারের কাজকর্শ দেখিতে পারেন না। 
সব ছেলে গুলো চারিধার হ'তে কেঁদে উঠলে মা কি কখন 
স্থির থাকিতে পারেন? তা" হইলে যে তাহার বিশ্বরচন!। দায় 
হইয়া উঠিবে । 
(৮৩) 
হৃদয় জ্বলিয়া উঠিলে সে জালার শিখা উর্ধগাষিনী হইয়া 
মন্তিদ্ধ শুফ করিয়। ফেলে ও মানুষকে পাগল করিয়া তুলে । 
(৮৪) 
কোন বাছা বস্ত ভাল করিয়। দেখিতে হইলে আমর চক্ষুদ্বয় 
ঈষৎ কুঞ্চিত করি তবে হুশ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হুই। 
অন্তর্জগতের বিষয় দেখিতে হইলে চক্ষু ছুইটাকে সম্যক নিমীলিত 
করিতে হইবে তবে স্পষ্ট দ্বেখিতে পাইবে । অন্ধ হইতে ন! 
পারিলে ভিতরের চক্ষু ফুটে নাঁ। 
(৮৫) 
পরিপক ফলই শীপ্র পচিতে আরম্ত হয় তাই বলি ভাই ব্যায় 


প্রেম ও পরমার্থ। ২৩ 





মদি কখন সেই বাঞ্ছনীয় পবি্রতা ও মধুরতা প্রাপ্ত হয় তাহা 
হইলে ভাহাকে ভদবস্থায় রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে 
নতুবা পতনের বিশেষ আশঙ্ক। ৷ 
(৮৬) 
যখন চারিদিকে গোলমাল মহা কোলাহল তখন কাহাফেও 
ডাঁকিতে হইলে চেঁচিয়ে গল পড়ে গেলেও সে গুনিতে পায় না, 
আস্তে আস্তে কিম্বা ইসারায় ডাকিলে বুঝিতে পারে। এই 
আবর্নাদপূর্ণ জনাকীর্ণ সংসারে আমাঙ্গের মনৌবেদন] তাহাকে 
জানাইতে হইলে হাউ হাউ করিয়া টেচাইলে হইবে না। আমরা 
কৃত টেঁচাইতে পারি যে অ'মাদের কান্ন| জগতের সমস্ত শবকে 
অতিক্রম করিয়া তাহার নিকট পহুছিতে পারে । মনের ধনকে 
মনোকছ্ মনে মনে জানাইতে হইবে । যেখানে শব্দ পুছিতে 
পারে না তথায় মনকে প্রেরণ ক। 
(৮৭) 
কাহারও বাড়ী যাত্রা তামাস!| হইলে পাড়ার ছোট ছোট 
ছেলের! সেই বাঁড়ীতে গিযা সমস্ত রাত প্রতীক্ষা করিয়া বসিষ!্‌ 
থাকে। যাত্রা বসিবাঁর সময় সযয অতাস্ত ক্লার্ত ও অধীর হইয়া 
ঘুমাইয়। পড়ে, যতক্ষণ যাত্রী হয় ততক্ষণ পড়িযা অগাধে 
খুমায়, অবশেষে যাত্রা ভঙ্গ হইলে কেহ তাহাকে উঠাইয়। 
বাড়ী যাইতে বলিলে মে কাতর ভাবে জিজ্ঞানা কৰে “ছ্যাগ। 
কি যান্বা হইল ৮ আমাদেরও সেইবপ হুর্দশা একদিন ঘটিবে 
যখন শমন আসিয়া? আমাদের ভবনিন্ত্রা ভাঙ্গাইয়া বাড়ী চলিতে 
বলিবে তখন এ জীবন-যাত্রায় কিসের পাল। হইল-তাহা জীনি- 
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(৮৮) 
কাহারও নিকট কোন সময় কোন তুচ্ছ, বিষয়ে উপকৃত 
হইলে আমরা জনমে তাহা ভুলিতে পারি না, আঁর যিনি দিন- 
রাত আমাদের উপকারে ব্যস্ত তাহাকে ভুলিয়া একবারও মনে 
পড়ে না ইহা অপেক্ষ! আশ্চধ্য আর কি হইতে পায়ে ? 
(৮৯) 
যিনি নিজেকে পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা দীন হীন কাঙ্গাল 
বলিয়া জানেন তিনিই জগতে সর্বাপেক্ষা মহৎ । যিনি আঁপ- 
নাকে নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়| জানেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী । 
(৯০) 
পাঁড়ার্গায়ে শীতক1লে যখন খেজুর গাছ কাটিয়া কলসী বাধে 
তখন কোন কোন চতুর বালক একটী স্ৃতাতে কিছু ধাধিয়! 
যেখান হইতে রস নির্গত হয় সেই অংশে তাহা কোন উপায়ে 
লাগাইয়া দেয় ও সেই সুতার অপর মুখ নিজ মুখে লাগাইয়] 
বসিয়। থাকে, এক ফোটা এক ফোটা করিয়। রস সুতা বাহিয়। 
তাহার মুখে পড়ে ও সে তাহা নানন্দে পান করে। বদি চতুর 
হও তাহা হইলে প্রেম-স্থত্রের এক মুখ দয়াঁময়ের চরণে বাধিয়! 
অপর মুখে মন প্রাণ বাঁধিয়া রাখ; অবিরাম সুধা ঝৰিবে হ্থদয় 
শীতল হইবে, প্রাণের পিপাসা! মিটিবে, ভবের ক্ষুধা জুড়াইবে । 
(৯১) 
সধ্য! জ্যোতিত্মান বলিয়া তোমার যে অভিমান আছে 
তাহা পরিত্যাগ কর। তুমি ত সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে 
পার না । তুমি কি কাহারও হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পার? 
পাঁরিবেই বাঁ কেমন করে, বেখানে যে তোমার মত্তন কোর্টা- 
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সুর্য একন্রিত করিলে যা নহয় তাহা হইতেও শত সহক্্গুণ 
উজ্জলতয় জ্যোতি প্রকাশিত রহিযাছে ; ভুমি সেখানে ঢকিলে 
যে একবিন্দু অন্ধকারের স্যা নিমেষে অস্তিত্ব হারাইবে | 
(৯২) 
যর্দি কোন ছোট ছেলে পিতৃধনে বঞ্চিত হয় তাহ! হইলে 
তাহাকে সকলেই ন্মেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। দয়াময় । 
আমি যে জন্মাইযা অবধি তোমাধনে বঞ্চিত । তোমাকে কখন 
দেখিলাম না, তোমাকে চিনিলাম না, জানিলাম ন1, বাবা 
বলিয়া একবারও ভাকিলাম না, জামা হেন জন্মদুঃখীকে জগতে 
কেহ দয় করে না কেন? 
(৯৩) 
স্র্ধ্য মধ্যাহে গগনের সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন, পরে সায়ানে 
তথা হইতে বিচ্যুত হইলে লঙ্জায মুখ খানি রক্তিমাপূর্ণ করিয়া 
পৃথিবীর অন্তরালে লুকান, পবদিন প্রত্যুষে উঠিবার সময 
মুখে সে লঙ্জ। বিলুপ্ত হয় না । তাই ভরসা করিয়া লোকে 
কাছে সে মুখ বাহির কবিতে পারেন না, আশে পাশে মেঘের 
আড়ালে লুকাইতে যাঁন। উন্নতাবস্থা হইতে পতন হইলে 
এরর্ূপই হইয়] থাকে। 
(৯৪) 
মেঘ! «ফটিক জল, ফটিক জল? করিয়া চাঁতকের গল? 
ফাটিয়া গেলে তুমি যদি তাহাকে এক ফৌটা! জল দাও তাহাতে 
তোমার মহত্ব নাই। কিন্তু ভপন তাপে তাপিভা শুষষকঠা 
বু্ধরা মুখ ফুটে তোমার কাছে না চাহিলেও যে তুমি তাহাঁকে 
অপর্যাপ্ত জলদাীনে শীতল কর তাহাই তোমার মহত্বের পরা- 
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কাষ্ঠ|।। প্রার্থীর করুণ স্বরে কাহার না হৃদয় ভিজে? অনুভবে 
পরছুঃখ জানিয়া তাহা মোচন করাই মহতের লক্ষণ । 
(৯৫) 
বাহাবস্তর রূপজ মোহে আমরা অজ্ঞান হই আর স্বরূপ 
দর্শনে যে আমরা হতজ্ঞান পাগল হইব তাহাতে আর আশ্চর্যা 
কি? 
(৯৬) 
কোন মলিন ধাতুদ্রব্য বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে 
মৃত্তিকা-পুটের ভিতর পুরিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাই 
দয়াময় আমাদের মনকে মাঁটীর দেহপুটে প্রিয় সংসার-জালা- 
নলে পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতেছেন। 
(৯৭) 
পৃথিবীর যত গ্রাকার সৌন্দর্য আছে তাহার কিছুতেই মন 
পরিতৃপ্ত হয় না, হূদয় ভরিয়। যাঁয় না, দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটে 
না, প্রণ্রে পিপাসা পূর্ণ হয় না, কেবল হৃদত্ে এক শূন্যতা 
অনুভূত হয়। তাই বলি দয়াময়, আর আমর! জগতের 
সৌন্দর্য দেখিতে চাহি না, তোমার মোহনরূপ একবার আমা- 
দের দেখাও যাহা দেখিলে আমাদের মণ প্রাণ ভরিয়া যাইবে, 
হুদদয়ের পূর্ণতায় বিশ্বের শূন্যতা! অন্তহ্থিত হইবে, হৃদয় উছলিষ 
উঠিবে, প্রেমের শ্রোত বহিষা জগৎকে ভাসাইবে । 
(৯৮) 
হৃদয়ধন্ণকে হৃদয়ের ব্যথা কি আবার বলিয় জানাইতে 
হইবে? অন্তর্যামিন্, অন্তরের বেদনা কি তুমি জানিতেছ না? 
অথব] তুমি হৃদয়ে থাক বটে কিন্ত হৃদয়ের সুখ ছুঃথ তোমাকে 
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স্পর্ণ করিতে পারে না তাই ভুমি আমাদের কষ্ট বুঝিতে পার 
না । আচ্ছা, বল দেখি নিজে না ভুগিলে কি আর অঞ্কুভব 
করা যায় না? 
(৯৯) 
গখুছের উপরকার ডাল সদাই আনন্দে বায়ুভরে নাচিতে 
থাকে কিন্ত নীচের ডাল গুলি সদাই বিষণ ভাহার! নড়েও না 
চড়ে না। তাই বলি যাহার। এই পৃথিবীতে আঁশক্ত হইয়া 
মাটী কাষড়াইয়! পড়িয়। থাঁকে তাহারা জড়ের মত নিরানন্দে 
জীবন কাটায়, উপরে না উঠিলে মজা নাই । 
(১০০) 
ঘরের ভিতর যদি মিড়মিড় কবিয়া একটী প্রদীপ জলে তাহ। 
হইলেও বাহিরে পূর্ণিমার চন্দ্রিকাও্ নিশ্ররভ বলিয়া বোধ হয়, 
তাই ইহজীবনে সামান্ত সুখ পাইলেই মানব পরমানন্দ তুচ্ছ 
জ্ভান কবে ব্রতরাং তাহ] পাইবার জন্ত চেষ্টা করে না। 
(১০১) 
যত প্রকার প্রস্তর আছে ভাহার মধ্যে হীরক সর্বাপেক্ষা 
কঠিন ও উজ্জ্বল । কিন্তযদি একবার তকাঁন বৈদ্যুতিক তেজ 
হীরকের ভিতর গ্রবেশ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে 
অঙ্গার করিয়! ফেলে। সেইরূপ যতই কঠিন ও তেজীয়ান 
হৃদয় হউক না কেন একবার পাপ প্রলোঁভনের বৈছাতিক তেজ 
প্রতিফলিত হইলেই তাহাকে ছারখার করিয়া ফেলে। 
(৯১০২) 
(097001 00508)ত ভাল প্রতিসূক্তি উঠে, তবে কন 
আমাদের অদন্ধতমসাচ্ছন্ম হৃদয়-কোটরে তোমার মুর্তি স্পট 
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প্রতিফলিত হয় না? দয়াময় ! একবার তোমার রূপ আমাদের 
হৃদয়ে প্রতিবিশ্বিত কর, আর চাহিব না । একখানি ৪০৯৮৪ 
থাকিলে অনেকগুলি ৫০৮ তুলিতে পারিব। 
(১০৩) 
এসেন্সের গন্ধ অতি তীব্র, তাহ মধুর হইলেও অদহা, তাই 
ডাইলিউটেন্ড করিয়া ব্যবহার করিতে হয। দয়াময়, তোমার 
প্রেনও সেইপ্প, আমর! তাঁহার তেজ সহিতে পারিব না বলিয়া 
ভুমি তাহ! জগতে ছড়াইয়া রাঁখিয়াছ। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে 
তাহা ডাইলিউটেড্‌ হইয়া! অতিশয় নিগ্ধ ও ম্ধুর হইয়াছে । 
(১০৪) 
কোন কাক কিছু খাদ্য দ্রব্য মুখে করিয়া উড়িলে তাহার 
পণ্চ1ৎ পশ্চাঁৎ অনেক কাঁক কা কা করিয়া! ছুটে বটে কিন্তু 
কেহই জেই খাছ দ্রব্যের অংশ পাক্ব না, দৈবাঁৎ কোঁনট। বা 
একটু আধটু শর অংশ পাইয়া পরিতৃপ্ত হয় । এই পৃথি- 
বীতে সাধুভজ্ঞ জন পরমপদার্থ লাভ করিয়! চরিতার্থ হন আঁর 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক লোকে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া! 
বেড়াঁয় তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গেরই তাগ্যে ভগবৎ্-পগ্রেমন্তুধান্নাদন 
ঘটে। 
(১০৫) 
প্রবাহমান বারি রোধ করিলে তাহ। ভর্ধগামী হয় । 
সেইরূপ মনের গতি নিরোধ না করিলে তাহার কখনই উন্নতি 
হইবে না । 
(১৭৬) 
সকল যাত্রারই শেষে একটা প্রহসন চাই তাহা! না হইলে 
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আমোদ সম্পূর্ণ হয় নী । তাই ভবযাত্রার শেষাশেষি দয়াময় 
আমাদের সং সাজান । 

(১০৭) 

ক্ষুধা পেলে অজ্ঞান শিশু বুঝিতে পারে নাষে তাহার 

কি চাই, কেবল কাপতে থাকে । ম। তাহাকে ছুধ খাওয়াইতে 
গেলে সেছুটিয়া পলায় ও আরও কাদিতে থাকে! পরে মা 
যখন ধরে বেঁধে তাহাকে ছুধ থাওয়াইয়। দেয় তখন সে চুপ 
করে ও তখন তাহার মুখে হাপি দেখ! ষ্বায়। দয়াময়, আমরাও 
তোমার অজ্ঞান বালক; অমর জানিনা আমাদের কি চাই 
আমাদের কিসের অভাব, তথাপি চিরকাল হা হা করিয়। 
কাদিয়। মরি। জগজ্জননি ! তুমি আমাদের মঙ্গল প্রেরণ 
করিলেও আমর] তাহা বুঝিতে পারে না, ভয়ে তাহা হইতে 
দূবে পলধই । মগেখ অবোধ ছেলেকে ধরবে বেধে বুকে কট 
দিয়ে একবাব সুধা পিয়াও তবে তস্ম্থির হইবে তবে ত 
তাহার পিয়াস মিটিবে। 

(১০৮) 

প্রকৃতি পুরুষের কথোপকথন নিজ্জন স্থানেই হইয়া থাকে 

তাই বিজন গহনে নীরব নিশীথে দয়াময় প্রকৃতিদেবীর সহিত 
আলাপ করেন । গোপনে কান পাতিয়া থাকিলে শুনিতে 
পাওয়া যায়। 

(১০৯) 
ভাই, এ ভবের খেলায় কখন তুরূপ করিতে যাইও ন! 
তাহা হইলে হাতের পাচ রাখা দায় হইবে। পাশ কাটিয়ে টায়ে 
ট্োোয়ে জোন রকমে ছুকুড়ি াত রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট । 
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(১৯০) 
চন্দ্র সুর্যের কিরণ নিয়াভিমুখেই আগমন করে, বৃষ্টির 
ধারা কখন উপর দিকে যায় না, তাই ভরসা হয় দয়ামযের 
স্নেহদৃ্টি অধম পতিত সম্তানের উপর পড়িতে পারে । 
(১১5) 
গ্রহ নক্ষত্রগণ ও সমগ্র বিশ্ব পরস্পর পরম্পরের আকৃর্ধণে 
[বদ্ধ বহিয়াছে ভাই অত চেষ্টা করিযাঁও ছিড়িয়া পলাইতে 
পারিতেছে না, যদি একবার কোন রকমে আঁকধণ ছাড়াইতে 
পারে তাহা হইলে তাহার! কলে যুগপৎ দযামযের চরণ তলে 
গিষা পতিত হয়। চিরকাল তাঁহারা তাহার চরণ পাইবার 
আশে ছুটিতেছে কিন্তু কি করিবে আকর্মবী-শক্তি অতিক্রম 
কবিতে পারে না। দয়াময, আমরাও সেইকপ হাত পা বাধ! 
পড়িয়া রহিয়াছি। শ্নেছের বন্ধন না কাটিতে পারিলে তোমার 
নিকট যাইতে পারিতেছি না। তোমার পাঁয়ে পড়ি দয়াময় 
ন্নেহের বাধন খুলিয়া দাও তাহা হইলে একেবারে তোমার 
কাছে যাইয়! জীবন জুড়াই। 
(85২) 
আোঁতে মাত্রেরই প্রা জোঁধার ভাট দেখিতে পাঁওযা যায়। 
যেখানে জোয়ার ভাটা খেলে না সেখানে তবু জলের ভাস বৃদ্ধি 
আছে । কিন্ত আমাদের জীবন-আোত চিরকাল একটানা 
বহিতেছে, ইহাতে চিরকালই ভাটা । কেবল ভাসই হইতেছে 
কখ্‌ন বৃদ্ধি নাই। দয়াময় তোমা নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের 
জন্য কেন করিলে ? 
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(১১৩) 
মেঘের সময় ঘাল ফটে। উঠে না 1 আমাদের হৃদয় 
আকাশ কখনই মেঘশৃন্ত হয় না সদাই চিন্তার নিবীড় মেঘে 
আচ্ছন্ন তাই দয়াময়ের মুক্তি ভালরপ গ্রতিবিস্বিত হয় না। 
(১১৪) 
ছোট ডেলেব। ভীত বা লজ্জিত হইলে তাহাদের নিজের 
চক্ষু মুদ্রিত করে, মনে করে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইত্বেছে 
নাঁ। দয়াময, আমরাও সেইরূপ যখন তোমার নিকট কোন 
অপরাধ করি তখন ভয়ে ও লজ্জায় আর তোমাব দিকে চাঁহিতে 
পারি না । কিন্তু অবোধ মন মনে করে তুমি বুঝি আমাদের 
দোৌঁধ দ্বেখিতে পাঁও নাই । 
(১১৫) 
দয়াময়, স্থ্টির যাবতীয় বস্তই নিযমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীত 
' হয় কিন্ত বল' দেখি তুমি আগে নিয়ম করিয়া স্থষ্টি করিযাছ, 
না ্ট্টির পরে সমস্ত ন্ট বস্তকে নিয়মাবদ্ধ করিষাছ ? 
শুনিতে পাই এবিশ্ব রচনা! তোমার খেলা, খেলা কখন কি 
নিয়ম বা ক্রমের বশীভূত হয়? যদি তাহাই হয়, ভুমি যুগপৎ, 
সু্টি ও নিয়ম করিযা এ জগৎ রহস্যে পুর্ণ করিলে কেন ? আমরা 
যাহা মনে করি নিযমাবদ্ধ তাহা! তোমার খেলা আর তুমি যাহা 
নির়মাবন্ধ করিয়াছ তাহ! আমরা মনে করি তোমার খেলা; 
শীলাময় ! তোমার লীলারহন্য মর্ত্যের কীট আমরা কি বুঝিব। 
(১১৬) 
হারককে কয়লার ধনির ভিতর চিরকাল ফেলিয়া প্লাখি- 
বেড, 'ভাহাতে কয়লার দাগ লাগে না। বিশুদ্ধচিত ব্যক্তির 
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পবিত্র চরিত্রেও সেইরূপ পাপরাশির মলিন্তা স্পর্শ করিতে 
পারেনলা। 
৪০ 

দয়াময়, আমার হৃদয় পাঁপ পঙ্থিল বলিয়া কি ভুমি আজিতে 
চাঁও না? পন্ষিল সরোঁবরে কি চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব পড়ে না? 
দি বল চন্দ্র নিজে ত নিশ্মল নহে, হূর্যযও ত পক্কজ প্রেমে মুগ্ধ 
হইয়ী পন্কে নিমগ্র হইতে ক্ষু্ন হন না। দয়াময়, আমাদের 
হৃদয় পাপপক্ে পুর্ণ হইলেও ত ভোমাব পবিত্র প্রেম আমাদের 
প্রতি চিরকাল অক্ষু্ন বহিয়াছে। 


(১১৮) 


্রস্তরথগ্ডকে চিরকাল চিনির রসে ভুবাইয়া রাখিলেও 
তাহা কখন মোরব্বা হয় না, বালুকারেণু ঘিয়ে ভাঁজিয়া চিনির 
রসে পাক করিলে তাহা কখন হালুষা হয় না, মেইরূপ পাষাণ 
হৃদয় যতক্ষণ ভক্তিরসের মাধু্য গ্রহণ করিতে না পাঁরে ততক্ষণ 
সাধুসঙ্গ ধর্মালাপ সকলই বৃথা । 


(১১৯) 


ছেলে আহার দেখিলেই খাইতে চায় কিন্ত বুঝে না যে সে 
কতটুকু হজম করিতে পারিবে তাই ভার মা তাহার আকাক্্ষা 
থাকিলেও তাহা অপূর্ণ রাখেন গ ঘত টুকু খাইলে সে সহ্াা করিতে 
পারিবে ততটুকুর বেশী তাহাকে খাইতে দেন না। জগজ্জননীও 
আমাদের সেইরূপ ধন, পশ্বধধ্য, সুখ সম্পদ বতটুকু, আমরা 
সঙ্ছ করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিয়। দেন, তাহার বেশী 
আকাজ্ষ!। থাকিলেও তিনি তাহা পুর্ণ করেন ন1। 
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(১২০) 
যখন মানুষ প্রথম ভাঁজবাসে তখন সেটের পায় না। 
যত দিন এই মধুর অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততদিন দে বেশ সুখে 
থাকে কিন্তু যে দিন হইতে জানিতে পারে যে সে ভালবাজে 
সেইদ্দিন হইতেই সে একটু একটু ভালবাসার প্রত্যাশী হয় 
আর ভালবাসার স্বাদ ক্রমশঃ ভূলিতে থাকে । 
(১২১) 
ভালবাস! সান্রিপাতিক তৃষ্ণা, ইহার উপশম নাই। এ 
তৃষ্ণা মিটাইতে গেলে মান্থষের সর্বনাশ হয। যতই উপশমের 
চেষ্ট! করিবে ততই ক আরও শুষ্ক হইযা উঠিবে । 
(১২২) 
কোন জিনিস আছড়াইয়া ভাঙক্ষিতে হইলে আগে তাহ! 
একটু উচু করিয়!. তুলিতে হয় তাই বুমি দযাময, মাঁনবকে 
পতনের পুর্বে একবার উন্নত করিয়া ধর? যদি ভাঙ্গিবেই তবে 
গড়িলে কেন? যদ্দি ফেলিয়াই দিবে তবে উচু করিবার প্রয়ো- 
জন কি? 
(১২৩) 
চাদ যখন সমুদ্র গর্ভে বান করিতেন তখন তাহার গাষে 
শেয়াল। পড়িয়। যে দাগ হইযাছিল তাহা! এ পর্যযস্ত উঠিল না, 
চিরকাল স্বর্গবাঁসেও যে তাহা উঠিবে এরূপ বোঁধ হষ নাঁ। মানব 
হ্ৃদয়েও সেইরূপ কুসংসর্গ জনিত কালিমা! আর ইহজনমে 
উঠিতে চায় না। 
(১২৪) 
ঘরে আগুণ লাগিলে তাহার ভিতরস্থ লোকের আর্ভনাদ 
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শুনিয়। কোন্‌ ব্যক্তি না তাহাকে উদ্ধার করিতে অএসর হয়? 
দয়াময! তুমি আমাদের সংসার দাবানলে পুড়িয়] ছাই হইতে 
দেখিয়া কেমনে স্থির হইয়1 রহিয়াছ! ভবদহন-জ্ৰালাকে তুমিও 
কিভয কর? 
(১২৫) 
নাবাল জমিতে গাছপাল! বৃদ্ধি পায় ন)। দয়াময় ! যাহার! 
জন্মাবধি দীন ও নীচ অবস্থা পতিত তাহাদেব তবে উন্নতি 
কিরূপে হইবে? তুমি না তাভাদের নাড়িয়া রোপিলে তাহার! 
বাড়িবে না, অঙ্কুবাবস্থায়ই শুকাইযা যাইবে । 
(১২৬) 
জোতস্ামধী রজশীতে পথিকের কোন ভয় বা বিপদ্দাশস্কা 
থাকে না, দয়ামঘ, তোমার স্সেহমর়ী জ্যোতি একবার আমাদের 
হৃদয়াকাশে প্রকাশিত কর তাহা হইলে আমর বিপস্ভীতিস্কুল 
সংসার-কাস্তাবে বিচরণ করিতে কখনই ভীত হইব না। 
(১২৭) 
বনফুলের মাল! ভগবান বৈকুগ্ঠনাথেরও প্রিয় ও আদরের 
বন্ত, তিনি বনফুল না হইলে গলে ধারণ করেন না। বনমালাই 
তাহার প্রক্ষ্ঠ ভূষণ । ধনে মে ভাল ফুল ফুটে না এমন নহে, 
হয়ত দেবতাদের ৪ আদরণীয় ফুল অনেক সময় বনেই মিলে । 
দয়াময়! আমার হৃদয় অরণ্যে কি কখন প্রেমের পবিত্র পুষ্প 
প্রস্কুটিত হইবে না, যাক তোমার চবণ পূজার উপযোগী হইতে 
পারে? 
| (১২৮) 
মানুষ এক রূপে মোহিত হয়, নয়ত গুথে বশীভূত হইয়া 
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ভালবাসে । দয়াময়! তোমার রূপও কখন দেখি নাই, আছে 
কিনা! তাহাঁও জানি না, আর তোমার গুণ এখনগ হৃদয়ে উপ- 
লব্ষি করিতে পারিলাম না, তবে কিরূপে তোমাকে ভাঁলবাসিব ? 
তোমার প্রেম অনুভব করিতে পারি কিন্ত তোমাকে দেখিতে 
পাই না বলিয়! তোঁমাতে প্রেম স্থাপন করিতে পারি না। তাই 
বলি নাথ ! ধর্দি একবার তোমার অতুলন মোহন মূরতি আমাকে 
দেখাও, একবার ভোমার অন্ত শুণবাশি আমাকে বুঝিতে দাও 
তাহ! হইলে কি আঁর তোমায় ছাড়িয়া সংসারে কাহারও জনে 
প্রেম করিতে পারি ? তোমাকে প্রাণের দেবতা করিয়া হৃদয়ে 
গাঁথিয়া রাখি, তোমাকে পাইয। জগৎ ভুলিয়া থাকি । 
(১৯৯) 
প্রাণের জ্বালা ধরিলে মাঈষের লজ্জা সরম থকে না, হৃদয়ের 
উচ্ছসে ধৈধ্যের বাঁধ ভাক্ষিয়! যায়। 
(১৩০) 
কোরকে কাঁট ধর্রিলে তাহা প্রায়ই প্রস্ফুটিত হয় না, দৈবাৎ 
প্রচ্ফুটিত হইলেও তাহ! বক্ষুচিত থাকে; ভাঙার পর্ণ-্ফর্তি 
কখনই হয় না। | 
(১৬১) 
লোকে মুখ-চাওয়া ধনের প্রতি পদে পর্দে বিপদাশঙ্ক! করে 
এবং অনেক সময় কাল্পনিক বিপদ যথার্থ হইয়] দাড়ায় । অধিক 
ন্নেহ প্রিয়জনের বিপদ ডাকিয়া আনে । 
(১৩২) 
জর বিকার হইলে যেমন দেহের একপুরু চামড়। পুঁড়য়া 
যায় সেইরূপ মনের বিকার হইলে অন্তরের একপুরু ছাল 
পুড়িয় ছাই হয় । 
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(১৩৩) 
আমরা যে সফল পাপ করিয়াছি জগতের পাঁচ রকম 
গোঁলমালে সে সব ভুলিয়! আছি তাই অন্ধতাঁপ অগ্নির আঁচ 
তত অস্কভব হয় না। কিন্তু জীবনাস্তে যখন জগতের কোলাহল 
ছাড়িয়া কোন নীরব নিস্তব্ধ গভীর বিজন প্রদেশে প্রবেশ করিব 
তখন অনুতাপ অনল ধূধূ করিয়া জলিয়া উঠিয়া আমাঁদের 
পুড়াইয় মারিবে। আমার বোধ হয় উহাই জলত্ত নরক । 
(১৩৪) 
চোখের ভালবানা চোখ বুজিলেই ফুরাইয়া যায়। প্রকৃত 
প্রেম পরমাত্মার প্রিয় সহচর । 
(১৩৫) 
একটী বালুক1 কণাকে ফু দিয়! উড়ান যায়, ছুইটী তিনটীও 
কোন রকমে ঝাড়িয়া ফেলা যাঁয়। ক্রমে একটা .আধটী করিয়। 
বহুকাল ধরে জমে জমে যখন বদ্ধমূল হইয়! একটী পর্কতাকারে 
পরিণত হয় তখন হাজার যব করিলেগ আঁর তাহাকে নড়ান 
যায় না, জেইরূপ প্রথমে যখন মনে একটা আধটী পাপ স্পর্শ 
করিতে আরস্ত করে তখনই তাহা পরিক্ষার করিয়া ফেলা উচিত 
নতুবা কালক্রমে যখন তাহারা দৃঢ়মূল হইবে তখন প্রাণ বাহিক় 
করিয়! ফেলিলেও আর তাহাদিগকে নিশ্ম,ল করিতে পারিবে না। 
(১৩৬) 
অনেকেই বলেন “ঈশ্বরের মনে যাঁ আছে তাই হবে”ঈশ্বর়ের 
মনে যে কি জাছে তাহা মানবের জ্ঞানের অগম্য বলিয়া তাহার 
হতাশ হন ) কিন্তু বল দেখি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ প্রণয় না 
থাকিলে তাহার মনের কথা কিরূপে জানিবে ? যাহায় সহিত 


প্রেম ও পরমার্থ। ৩৭ 





চেনা পরিচয় নাই সে কি হঠাৎ আপিয় তোমার কানে ধরিয়। 
তাহার মনের কথ! বলিয়! যাইবে ? আগে তাঁহাকে জান তাহার 
সহিত ভাব কর, তবে ত তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে । 
খুব ভাব না হইলে সহসা কি কেহ কখন কাহারও কাঁছে মনের 


কথ বলিয়া থাকে £ 
( ১৩৭) 


একটা জলপূর্ণ পাত্রে একফোৌট। কালি পড়িলে তাহার 
কালিম' ঘুচিয়! গিয়া! তাহা নিম্মীল হয় কিন্ত একফৌঁটা। জল মদী- 
পূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে নিমেষের মধ্যে নিজ অস্তিত্ব হারায়। 
সেইকপ জগতে বহুগুণশালীর একটা আধটা দোঁষ লোকে গ্রাহু 
করে না এমন কি কথন কখন তাহ গুণবিশেষ বলিয়া স্বীকার 
করিয়] লয় । আর দৌষপূর্ণ বাক্তির একটী আধটী মহৎ্গুএ 
থাকিলেও তাহা মানুষের নজরে পড়ে না, পড়িলেও তাহা 
দৌষেরই রূপাস্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
(১৬৮) 
হৃদয়ে একবার পাপের আগুণ লাগিলে তাহা শীস্র নিবে না। 
চিতানলে দেহ তক্মীভূ্ত হইলেও বোধ হয় সেই ভঙ্গের নীচে সে 
আগুণ ধিকি ধিকি জলিতে থাকে । তাহার নির্বাণ বোধ হয় 
জন্মাস্তরেও হয় না। তবে পাপীর শাস্তি কোথায় ?-জীবনে, 
ন। মরণে ?--কিছুতেই নয়। 
(১৩৯) 
ফে প্রাণকে আমরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালবাপি 
এবং যাহার জন্য আমারা সব করিতে পান্সি সেই প্রাণই যখন 
এক সময় আমাদের পরিত্যাগ করিয়! পলায় তখন আর জগ্তে 
কাহাকে বিশ্বীল? 
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€ ১৪") 
ভাল সামধ্রী শীঘ্রই নই হয়। যেমন অনেক কষ্টে ভাল 
সামগ্রী মিলে তেমনি যফি তাহা অনেক দিন থাকিত তাহ 
হইলে জগণ্ কি স্গখেরই গ্থান হইত! কিন্তু গোলাপ আজ 
ফুটিলে কাঁল শুকায়, এক মাসের পর একদিন পূর্ণিমা আসে 
একরাত্রি থাকে? তাও অনেক সময় আবার মেঘের আলায় 
আসিতে পারে ন1। ছুঃখময় জীবনে যদি একসুহ্র্ত স্থখ হইল 
অমনি শত শত ছুখরাশি আপিয়া তাহাকে আক্রমণ করে । 
(১৪১) 
সামান্ত টিলও অনেক উ*চু হইতে পড়িলে খুব লাগে সেই- 
রূপ যে জয়ের সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে সে একটী 
সামান্ত কথা বলিলেও বড়ই কষ্ট হয়। 
€৫১৪২ ) 
চন্ত্রে কলঙ্ক সয়, বিছ্বাতে বজ্জ সয়, পদে কাটা সয়, পুষ্পে 
কীট সয়, অমতে গরল সয়, আশায় নৈরাশ সয়, কিন্ত প্রেমে 


বিচ্ছেদ সয় না । 
(১৪৩) 


চন্দ্র চিরকাল সমুদ্রে ছিলেন বলিয়! জলকণাদের সঙ্গে উহার 
অত ভাব। তাহারা আকাশে উঠিলেই তিনি তাহাদের কোলে 
গিরা কতই আমোদ কতই সোহাগ করেন । বালা-শ্রণয় 


ভূুলিবার সামগ্রী নয়। 
(১৪9৪) 


দয়াময়! তুমি আমাদের কত ভালবাস কিন্ত মামরা 
তোমাকে ভুলেও যনে করি ন|। তাই বুঝি মানর যাহাকে 
ভালবাসে তাহাকে পায় না? 
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(১৪৫) 
কাচা বাশের খুঁটীতে শীঘ্রই ঘুন ধরে। নেইরূপ অপরিণত 
প্রেমে হৃদয় ঝীজরা করিয়া ফেলে । 


(১৪৬) 


সুখখানি কলঙ্ক-ভর!1 বলিয়! চাদ প্রত্যহ সব মুখখাঁনি বাহির 
করেন না। তাই উকি ঝুঁকি মারেন। 
(১৪৭) 
সুখ চলে যায় তাহার সক্ষে সঙ্গে স্বৃতি চলে যায় নাকেন€ 
সুখের স্বাদ ভুলিয়া গেলে দুঃখে আর কই কি? 
(১৪৮) 
চাদ! তুমিই যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ, কুমুদদিনীকে 
তুমি এত ভালবাস ষে সে না থাকিলেও তুমি তাহাকে দেখিবার 
আশায় সার! রাঁত পুকুরের পাঁকের ভিতর বসিয়া থাক । 
(১১৯) 
বিক্ষিপ্ত কিরণরাশিকে (110850 11016 কেন্দ্রীকুত ৫০৫8৯) 
করিলে তাহার তেজ অতান্ত বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ যদি আমরা! 
আমাদের বিকীর্ণ মনকে বাঁহ-জগণ্ হইতে আকর্ষণ করিয়। 
পরমাত্মীতে কেন্দ্রীকত (০0:56) করি তাহ! হইলে তাহার 
ক্ষমতা ও তেজ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
(১৫০) 
চন্দ্র কখন কখন মেঘের ভিতর লুকান্‌ কিন্ত আমর! তাহাতে 
সত কাতর হই ন!, কারণ মনে জানি আবার এখনি বাহির হ্বই- 
বেন। সেইরূপ প্রেমে একবার বিশ্বাস জন্মাইলে আর ভয় 
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নাই। ভক্তের সহিত ভগবানের লুকোচুর্নী প্রেমের আনন্দ- 
ময়ী লীলা] । 
(১৫১) 
যদি ভাঁলবাসিতে চাঁও তবে তাহাকে ভালবাদিও খধাহার 
সহিত মরিলেও বিচ্ছেদে হইবে না। যদি বিরহের হাত 
এড়াইতে চাও তবে সেই চিরক্তন পুরুষের সহিত প্রণয় করিও । 
তাহার সহিত প্রীতি হইলে জগতের প্রিয় হইবে । 
(১৫২) 
ছেলেরা খেল! করিতে করিতে যাহা তাহাদের মনে ধরে 
না তাহাই ছুড়িয়া ফেলিয়া দের। তেমনি এই বিশ্বত্রক্ষার্ড 
স্ষ্টি ভগবানের খেলা, ভিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন 
তাহার মনোমত হইল না, অমনি ছুঁডিয়া ফেলিয়া দিলেন 
তাই পুথিকী দ্বিবালোক হইতে নীড়তে পড়িয়। রহিল । 
(১৫৩) ৃ 
ভাল হইলে ত সকলেই ভালবাসে, দোবীকে ভাল- 
সাই মহত্ব । গোলাপ ত নিজগুণে মকলেরই শ্রিষ হয়; 
কিংশুককে ভাদর করাই উদার প্রেমের মহিমা । 
(১৫৪) 
নিশার নিবীড় নীরদের নীলিমান্র কোলে সৌফামিনী একবার 
মুচকি হানিয়া পলকের মধ্যে মিশাইয়! গেলে যেমন জগৎ 
আরো! অন্ধকারময় ও ভয়ঙ্কর বোধ হয় সেইরূপ দুঃসহ বিরহের 
সময় নৈরাশ্যঘনঘটাচ্ছন্ন হদয়-তিমিরে একবার আশ।-তড়িৎ 
নিহমষের দেখ। দিয়া আমাদের বিভীষিকা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি 
করে। 
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(১৫৫) 
দয়াময় কাঙ্গাল করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? তাইত এত 
ভিক্ষা এত আবদার সহ্য করিতে হয়। জন্মকাঙ্গাল জন্মকাল 
হাহা করিবে ভা ততুমি জানিতে । অগ্রে কূপণতা৷ করিয়াছ 
এক্ষণে কপ! না! করিলে চলিবে কেন? 
(১৫৬) 
প্রেমই ইহজগতে প্রকৃ্ যৌগ । এই যোগবলে যোগীজন- 
বাঞ্ছিত মুক্তি মিলে । এই যোগে ধ্যান ধারণ! ও সমাধি 
সকলই আছে। স্বয়ং যোগীশ্বর এই যোগে যোগী । তিনি 
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা তাই তিনি পাগল, তাই তিনি জ্ঞানময়, 
তাই তিনি শিবময়, তাই তিনি শাস্তিময়, তাই তিনি আনন্দময় । 
প্রেমে যে পাগল হইতে না পাঁবিল। যে আত্মহারা! হইতে না 
শিথিল, তাহার প্রেম করা বিফল। প্রেমিক উন্মত্ত হইলেও 
জ্ঞানী, দুঃখী হইলেও সদানন্দ, আত্মহারা হইলেও মহাস্মা, 
চির কাঙ্গাল হইলেও স্খী। তিনিই যথার্থ আত্মারাম | 
(১৫৭) 
অধিক পবিমাণ অমৃত বিষে সমান। অধিক ব্ষও অযৃত। 
প্রেম অমৃত, ইহ| বেশী পান করিলে মানুষ জলিয়! পুড়িয়া মরে! 
কিন্ত যদি অপরিমিত পান করে তাহা হইলে আবার অমর হ্য। 
ইহার আধিক্য বিষ কিন্তু সেই বিষ যে প্রচুর পরিমাণে পান করে 
সে মৃত্যুঞ্জয় হয়। দেবাদিদেব তাহার সাক্ষী । 
(১৫৮) 
প্রেমই প্রকৃত সঙ্ধ্যাস। এই ধর্দ্দে যে একবার দীক্ষিত 
হইয়াছে সে গৃহস্থ হইলেও উদ্দাসীন। সংসারের মায়।-জাল 
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তাহাকে আর আটিতে পায়ে না। তাহার প্রাণ সর্ব্ব বন্ধম 
হইতে বিমুক্ত। ভব-বন্ধন কাটিয়া সে জীবঘুক্ত হয় । 


(১৫৯) 


নিদাঘের হুরস্ত তপনভাপ সঙ করিতে ন। পীরিযা কতক- 
গুলি পক্ষী উচ্চতম আকাশে স্টখে বিচরণ করে। পৃথিবী হইতে 
“ভদূর (উচ্চে) উঠে তত্তই তাহারা শান্তি লাভ করে । আমা- 
দর মন্পাথধী ঘখন ভবের জ্াাল।য় জলে পুডে খাক হয তখন 
তাই উপরে উঠিবার জন্য অত ছট্‌ ফট করে। 


! ১৬০ ) 


শ্ীহরির একটী চরণ হইতে যেমন গঙ্গ। প্রবাহিত হইযা 
সারের কর্দমে আসিযা মিশিষাঁছে এবং জীবের সমস্ত কলুষ 
লাশ করিতেছে) €সইরাপ অপর পদ হইতে প্রেমনদী নিহক্সভা 
চক মানবের পক্ষিল জদ্বযে প্রবেশ কবিধা উচ্ভাকে পলিজ্র ও 
পরিদ্ুত করিতেছে । 

(১৬১) 

ছগতের সংহারকর্তা মহাদেব জগতের অনি আশঙ্কা 
করি] লমুদ্র-মন্থন সমযে সম্বখিত সমগ্র কালকুট হলাহল পান 
করিযা জগতকে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষী রুন্দিলেন। দযাময়। 
তোমান লংার-মূ্তিতেও যদি তুমি এত কোমল হৃদ এত 
দয়ার্্-চিতত, না জানি তোমার পালকরূপে তুমি কত রমণীয়, কত 
প্রশান্ত কত করুণাময়) ধাহার তমোগুণ এত শাভিময়, না জানি 
তাহার সত্বগুগ কতই মধুর । তোমার অঙ্া পাতা সংহর্তভা সকল 
রূপেই ভুমি জগতের মঙ্গল দাধন কর। 
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(১৬২) 
সুর্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত হইয়;ও টাদ জগতকে 
আধাময় স্সিগ্ধ কিরণ বরিষধণ করিতেছেন । আহা কি প্রেম! 
নিজে জলিয়। পুড়িয়। মরিয়াও জগৎকে ল্দুখী করিতে এত প্রয়াস । 
(১৬৩) 
ভালবাসা আশার ছলনা, মরীচিক! জীবন-প্রা্তরে, মানবের 
মোঙ্নিজ্্রা, নিদ্ত্রা নয় জাগ্রত-স্বপন । 
( ১৬৪) 
সময় সকলেন পরিবর্তন দেখিতে ভাঁলবাপে কিন্তু নিজে 
চিরকাল সমান বহিতেছে। বড় মজার লোক। 
(১৬৫) 
একটা গাছ সেখানে জন্মাফ সেখান হইতে তুলিধা অন্স্থানে 
পুতিলে তাঙ্ার বাচিবার জার বড আশ! থাকে না। সেইবপ 
একটী প্রাথকে এক হাদয় হইতে উপড়াইযা অপব ভদষে রাপণ 
করিলে তাহাবও বাচিবার আঁশ! খুব কম ।, 
(১৬৬) 
এই পুথেবী হইতে যাহা যতদূরে আছে তাহা তত নির্মল 
ও তেজোমব । বাধু অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা চন্দ্র, 
চন্দ্র পেক্ষা তুর্ধা, ও স্ুর্ধ্য অপেক্ষা নক্ষব্রগণ পরিক্ষায় । 
(১৬৭) 
জগতের আঅভ)ভ্তরে কোন শক্তি আছে যাহা! জগতের 
যারতীয় বস্তকে তাহার দিকে টানে । মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরেও 
তেমনি কোন জিনিষ থাকিতে পাঁরে যাহা মনোবৃত্তি সম্ুহকে 
তাহার দ্বিকে আকর্ষণ করে। 
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€ ১৬৮) 


যাছার যোহন মুর্তি দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। প্রাণ 
মন জুড়াইয় যায়, হৃদয় পূর্ণ হয়, যাহার মুখ খানি প্রক্ষুটিত কমল 
অপেক্ষাঁও কমনীয়, যাহার ওষ্ঠাধর বিকমিত কুস্ুমাপেক্ষাও 
ললিত মধুর, যাহার হাত ছু'খানি নবকিদলয় অপেক্ষা স্মকোমল। 
যাহার স্পর্শ নবনীত অপেক্ষাও নরম, যাহাকে গড়িতেঃ হে 
দয়াময়, তোমার ক্ষ্টির যাবতীয় কোমল জিনিষ লইয়া 
বসিয়াছিলে তাহার হৃদয় পাথর দিয়া গড়িলে কেন? এ যে তোমার 
স্্টিছাড়! কাঁজ দেখ্চি। 


(১৬৯) 


হে কাম, তোমাকে নমস্কার, তুমি ঈশ্বর হইতেও বড়, 
তোমার ক্ষমতা অনীম $ ঈশ্বর যাহাদের পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া 
স্ষ্টি করিয়াছেন ভুমি সেই মানবকে মুহুূর্ভের মধ্যে পশুরও অধম 
করিতে পার, ভোমার প্রতাপে দেবাদিদেবও কাপিতে থাকেন, 
ছুর্বল মানবের উপর ভোমাঁর এত প্রকোপ কেন ঃ 

(১৭০) 

হে ক্রোধ, তোমাকে নমস্কতরি, ভুমি না পার এমন কার্ধ্যই 
নাই; তুমি আক্রমণ করিলে মানবের জ্ঞান বিবেক একেবারে 
বিল্ুপ্ত হয়। যে টুকু আছে বলিয়! মানুষ ব্যষ্টির মধ্যে বড়, সেই 
হিতাহিত জ্ঞানটুকু তুমি একেবারে নষ্ট কর, ঈশ্বরের ন্ষ্টিকে ভূমি 
উপহাস কর, চক্ষু থাঁকিতেও মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেল, 
মানত্রের উপর এত পরাক্রম দেখালে যে তোমার কি পৌরুষ 
হয় তাহ। বলিতে পারিন!। 
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(৬5) 
হে লোভ, তুমি যেমন অনায়াসে মানুষকে বশ করিতে পার 
এমন আর কেউ পারে ন1। তোমার বশে মানুষ জানিয়! শুনিয়! 
সুখকে জলাঞঙ্জলি দেয় ও আপনার মরণ ফাদ্দ আপনিই পাতে, 
আপনিই পড়ে ও আপনিই মরে, আর তুমি অন্তরে থাকিয়া মজা 
দেখ আর ইাঁস। গরিব মানুষের উপর এত অভ্যাচার কেন ৭ 
দুর্বলের উপর বিক্রম প্রকাশে কোন গৌরব নাই। 
(১৭২) 
মক, তুমি সাধারণ লোক নু; তোমার কথায় ভুলিয়া মানুষ 
নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে বড় মনে করে । আহা! এত গ্রতারণ! 
কি মানুবের সঙ্গে করিতে হয় ৭ তোমার কথা শুনিয়া যাহারা 
নরকের কীট হইয়। স্বর্ণের দেবতা হইতেও নিজেকে বড় জ্ঞান 
করে তাহাদের বিড়ম্খন। দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আইনে ? 
ভোমার পায়ে পড়ি মানবের উপর প্রভুত্ব একটু কমা । 
(১৭৩) 


মাত, মাঁয়াজালে জগৎ সংসারকে জড়াইয়া তোমার কি 
থেল! হইতেছে ? গরিব বেচারাদের প্রাণ যাচ্চে আর তোমার 
আমোদ হচ্ছে । তোমার জ্বালায় মান্নষ আপনহ্থারা হইয়! কত 
বিপদে পড়িতেছে তাহ! কি তুমি দেখিতেছ না? 

(১৭৪) 

মাত্সর্ধ্য, তুমি ঝড় মজার লোক, সোমার নিজের কিছুই 
নাই তবু পরের দেখিয়। জলিয়া মর কেন? তোমার বশে মানুষ 
নিজেত কখন হুখী হইতে পারে না অপরের হুখেও অিয়মাণ 
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হয়। আহা, তাহারা চিরছুঃখী, তাহাদের উপরকি তোমার 
দয়! হয় না। 
(১৭৫) 

দয়াময়, চক্ষু ছুইটী উপড়াইয| দাও, উহা লইয়া! কি করিব 
যাহাতে জনযে কভু তোমার শ্রেমময মুখখানি প্রতিফলিত 
হইল নাঁ। কার্ট বুজাইয়া দাও, তোমার অমিষযমাখা! কথা যাহাতে 
জীবনে কখন প্রবেশ করিল না তাহা লইর! কি কাজ? বাঁক 
রুদ্ধ কণ্রয। দাও উহাতে গ্রধোজন কিযাহা তোমার নিকট এ 
পর্মান্ত পঁছছিতে পারিল না। 

(১৭৬) 

হে ঈশ্বর, তোমার আকার নাই বাহার বলে তাহারা অন্ধ । 
তাহার] কি কখন অকণোদয দেখে নাই? তাহারা কি কখন 
স্তকুমার শিশুর প্রফল-বদনে হান্তের জ্োতি দেখে নাই? 
তাহারা কি কথন নবপ্রক্কুটত পুষ্প দেখে নাই? তাহাদের 
চক্ষে কি কথন কোন রূপবতী সভী'র যৌন বিকাশের স্বগ্ঁয় 
জ্যোতি প্রতিফজ্িত হয নাই? তাহারা কি কথন বিজলীর 
মুচকি হাদির ছটা দেখে নাই? তাহার কি কখন পূরব-গগনে 
পুণেন্দুর উদয় দেখে নাই? তাহারা কি ছেলে বেলায় মার 
কোলে শুইয়া মার মুখের মধুব হাঁসি দেখে নাই? এই সকল যদি 
দেখিয়া থাকে ও তাহাতে তোমার প্রেম-শাস্তি-সুধাপূর্ণ 
জোতিশ্বয় মোহন-দু্রতি প্রতিবিশ্বিত দেখিয়াও বলে তোমার 
রূপ নাই তাহা হইলে দযাময়, তাহাদের অন্ধতা কিরূপে ঘুচিবে ? 
দীননাথ! দয়! করে একবাৰ তোমার রূপ তাহাদের দেখাও 
তাহার। অতি দীন দুঃখী ও দুর্ভাগা । 
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৪2 

বুক্ষগুলি দিনমানে দিনমণির প্রচণ্ড উত্তাপ নিজমন্তকে ধারণ 
করিয়া আশ্রিত পরিশ্রাস্ত পাস্থকে শীতল ছায়। দানে শান্ত 
করিতেছে, আবার রন্িকালে হিমশিশির সহা করিয়! বিহজম 
গণকে আশ্রয় দানে রক্ষা করিতেছে; নদী নিজে তগ্ বানুকা" 
রাশির উপর শয়ন করিয়। তৃষাতুর প্রাণীকে স্থুশীতল দলিল দানে 
স্ুম্থ করিতেছে; পাষাঁণময় শৈলগাজিও দেখ পরহিত সাধনের 
জন্য নিজের হৃদয় বিদারণ করিয়া অস্থৃতময়ী নিঝরিণী কৃষ্টি করি- 
তেছে; গাভী গুফ খড় খাইযা তোমাকে অমৃত প্লান করিতেছে; 
হৃদষে পৃতিগদ্ধ পক্করাশি মস্তকে শৈবাল ধারণ করিয়া সরসী 
স্ুর্রভি কমলে তোমাকে তুষিতেছে ; কুম্তমগণ হৃদয়ে সতত কীট- 
দংশন জালা লগ্ করিয়া মপুকরকে মধু দাঁন করিতেছে আবার 
সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তোমার মনপ্রাণ সিগ্ক মুগ্ধ 
করিতেছে ; বিহঙ্গমগণ কৃমি কীট আহার করিযা, রৌজে পুড়িযা 
জলে ভিজিয়া তবু স্মমধূর অমিয়-সংগীতে তোমার মনোরঞ্জন 
করিতেছে; আহা! ইহাদের কি অন্ছপম অনির্বচনীয় উদার 
প্রাণ! ইহাদের নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের তুলনা কোথায় পাইব? 
দয়াময়, তোমার স্ষ্টির যাবতীয় জিন্ষিই তোমার প্রেমময় নাম 
প্রতাক্ষ প্রমাণ করিতেছে । শ্রেমময়ের রাজত্বে পশু পক্ষী 
অচেতন উদ্ভিদ সকলেই প্রেমিক ; এ প্রেমের সংসার দেখিলে 
কাহার না জীবন জুড়ায়। 

(১৭৮) 

মানব সকলের শেষে কষ্ট বলিয়! তাহার মনে মনে অভিমান 

ঘে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট । আরে পাগল, তা কি কখন 
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হয়? মকল উপাদান ফুরাইয়! গেলে অবশিষ্ট এর একটু তার 
একটু লইয়! পাঁচ মিশালি এক কিস্ভৃত কিমাকার দ্রব্য উৎপন্ন 
হয় ইহাঁও কিজান না? ভাল ভাল মনের মতন জীব প্রথমে 
স্ষ্টি করিয়! ঈশ্বর তাহাদের স্থজনাবশি উপকরণ লইয়া খেলা 
করিতে করিতে মানুষ গড়িয়। ফেলিয়াছেন। তিনি মনোযোগ 
করিয়া গড়িলে আর মানুষ এক অদ্ভুত, অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞ, অভি- 
মানী, ও অপ্রেমিক জানোয়ার হইত না । মাগি যদি ভীাহার 
বিশেষ মনোযোগ-দিয়া-গঠিত ক্টির সর্বোৎকৃষ্ট জীব হয় তাহা 
হইলে তীহার স্ট্টি-নৈপুণোর ও সৌন্দর্যা-জ্ঞানের বিলক্ষণ 
পরিচয় পাওয়া! গেল । 
(১৭৯) 

ভালবান। অনেক প্রকার । কেহ না ভালবানিয় থাকিতে 
পারে না তাই ভালবাসে, কেহ ভালবানা পাইবার আশে ভাল- 
বাদে, কেহ ভালবটমিতে হয় ভাই ভালবাসে, কেহ 
ভালবাসা শিথিবার জন্য ভালবাসে, কেহ ভালবাস! শিখাইতে 
ভালবাসে, কেহ ভালবাসার প্রতিদীনে ভালবাসে, আর কেহ 
হয়ত কেন যে ভালবামে তা জানে না তবু ভালবাসে । কেহ 
প্রাণ দিয়া ভালবাসে,কেহ মন দিয় ভালবাসে, কেহ বা মন 
প্রাণ ছুই দিয়া ভালবাসে; কেহ হৃদয় দিয়া ভালবাসে, কেহ হৃদয় 
নিয়া ভালবাসে; কেহ ভালবাস! লইয়া! খেল! করে,কেহ বঃ বেচ] 
কেনা করে; কেহ ভালবাসা দান করে, কেহ বাভালবাসা 
ভিক্ষা করে; ভালবামাঁর ভিখারী ঢের কিন্ত দাতা নাই বজিলেও 
চলে; যেখানে ভালবাশার দেওয়া লওয়া আছে সেখানে 
দুইজনই ভিখারী ; দিতে পারিলে কেহ চায় না, দানের ক্ষমতা 
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থাকিলে ভিক্ষা! করিবেই বাঁ কেন? ভালবাপায় মান্য পাগল 
হয়, নিরাশ হয়, কাঙ্গাল হয়; ভালবাসায় জ্ঞানী হয়, আশাপুর্ণ 
হয়, বাজ হয়, দেবতী হয়; ভালবানায় লোক অন্ধ হয়, ভাঁল- 
বাসায় চক্ষু ফুটে, ভালবাসায় দুইটা হৃদয় এক হয়, একটা হ্ুদয় 
ছুই হয়। 
(১৮০) 
এই সংসারের পাপ-পন্ক হইতে একটী মুণাল-স্থুত্র উঠিয়। ক্রমশঃ 
উদ্ধগামী হইয়। শ্বরলোক অতিক্রম করিয়া দয়াময়েক চরণ পন্ধু- 
রূপে কুল্ুমিত হইয়াছে । এঁষৃণাল-ত্রটী অতি ক্ষীণ ও সুক্ষ, 
সহজে দৃষ্ট বাঁ অনুভূত হয় না, কিন্তু উহ! এত শক্ত থে সমগ্র 
বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড উহাতে ঝুলাইয়া দিলেও উহা ছিন্ন হয় না। এ 
মণাল-ম্তটীর নায প্রেম । উহার অনেক শাখা প্রশাখা আছে 
কিন্ত একটী মাত্র ফুল--দয়াঁময়ের সেই বাজীব-চরণ। 
(১৮১) 
দয়াময়। তোয়াঁর অনিমেষ হাসি-মুখখানি সন্বেহে জগতের 
পানে ফিরাইয়া রহিয়'ছ, যে হাসি দেখিয়া রবি শশী গ্রহ তারা 
হাদিতেছে, কুস্ুম-কলিকা প্রফুলিত হইতেছে, কল্লোলিনী কুনু 
কুলুস্বরে হাসিয়া কুরখুট্টি করিতেছে, নির্বরিণী ঝম্‌ কম্‌ করে 
অবিরল নাচিতেছে, ভমর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে, 
বিহুজ্গকুল শ্মধুর তানে কর্ণে সুধা ঢালিতেছে, স্ুকুমার শিশু 
হাসিতেছে খেলিতেছে, নবকিনলম্ব হাদিতেছে নাচিতেছে, তর 
হেলিতেছে ছুলিতেছে, সমীরণ সন্‌ সন্‌ বাঁজনা বাজাইভেছে, 
জোতিক্ষমণ্ডলী অব্যক্ত অপুর্ব গম্ডীর নিনাদে স্থুর দিক্তছে, 
প্রকৃতি দেবী তোমার দিকে চাহিয়া ভোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া 
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সাতিকভাবে পুলকিত হইয়া! লজ্জা ও গ্রেমভরে অবনতমুথে 
অবণুঠনের ভিতর হইতে মুচ্কি যুচ্কি হাঁসিতেছেন। দয়াময়, 
তোমার সেই হঠাসি-মুখখানি, সেই স্নেহময়ী গ্রেমময়ী মুখছৰি 
আমাঁদের কি একবার দেখাইবে না তোমার স্থ যাবতীম্ব বস্ত 
তোমার মুখপানে চাহিয়া এই সংসারেই স্বর্গীয় সুখ হইতে উচ্চতর 
হুখ অন্ুভব করিয়া মধুর আনন্দে আপ্লুত হইতেছে আর 
আ্ধমু আমরা কি চিরকাল অন্ধ হইয়! থাকিব? দয়াময়, 
আমাদের জ্ঞান ও প্রেম এই চক্ষু ছুইটী ফুটাইয়া দাও, আমা- 
দের প্রতি কৃপা করিয়া হে কুপানিধান, তোমার অন্থপষ প্রেম” 
ময়ী মোহিনীমৃত্তি দেখাও, আমর। একবার দেখিয়া জীবন সফল 
করি। 
(১৮২) 

অসহা গভযন্ত্রণা ভোগের পর গর্ভঘুক্ত হইলে শিগু যখন 
কীদিতে থাকে তখনি তাহার জননী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়। 
ভুলিয়া আপনার স্তন্যন্ধা পান করান, বালক তাহা পান 
করিয়। আনন্দে বিভোর হইয়] গর্ভবাসের দকল কষ্ট তুলিয়া 
যায় । মানুষ যখন সংসাররূপ গভযস্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া 
খ)াঞধুন হৃদয়ে কাধিয়া উঠে তখন জগজ্জননী অমনি আমিয়া 
তাহাকে ক্রোঁড়ে তুলিয়া লন ও স্তন্তপীয়ুষ দ্রানে তাহাকে 
পরিতৃপ্ত করেন তে তখন সংসারের সকল জালা যন্ত্রণা ভুলিয়া 
গিয়া! কেবল মার স্বেহময় মুখের প্রতি তাকাইতে থাকে, আর 
সেকাদে না। 

(১৮৩) 
কীটদই কোরকের পূর্ণ-বিকাশ প্রায়ই দেখা যায় না, মানব- 
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হৃয়ও সেইরূপ কোরকাবস্থায় যদি চিন্তার বিষম কীটঘারা 
দংশিত হয় তাহা হইলে আর তাহার পূর্ণ বিকাশ হওয়া ছূর্ঘট । 
(১৮৪) 
মেঘের ভিতর রবির রক্তিম! গুপ্ত থাঁকে না, ভল্মে অগ্নির 
দিপ্তি প্রচ্ছন্ন থাকে না, বরং আরো সুন্দর দেখায়; তেমনি 
হৃদয়ের প্রেম লুকাইবার যৌ নাই, মুখে তাহার আভাঙ্গরাগ 
প্রভাসিত হইয়া মুখখানিকে অতুল স্বীয় জ্যোতিতে বিভূষিত 
করে। সেভাব ঢাকিতে গেলে আরও প্রকাশ হইয়া পড়ে ও 
সৌন্দর্ধা মাধুষ্য সমধিক বৃদ্ধি করে। 
(১৮৫) 
পৃথিবী অগ্নিকে চিরকাল নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, 
জলধি স্থুনীল আকাশের সুন্দর ছবি দিবানিশি বুকে করিয়া 
রাখিয়াছে, সমীরণ সন্ষেহ-আলিঙগনে সতত জগৎকে ন্ুধী 
করিতেছে। পঞ্চভৃতের ভিতর যদ্দি পরস্পরের এত প্রেম, 
এত অনুরাগ থাকে তাহা হইলে সেই গঞ্চভৃতের সমগ্ি-হ্ 
যাবতীয় বস্ত যে প্রেমের পবিত্র শৃঙ্মছলে পরম্পর আবদ্ধ থাকিবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
(১৮৬) 
নবোৌদিত রবি, ভদয়োন্ুখ চন্দ্রমা, নবোৎফুল্ল কমল, ক্ষুট- 
নোস্ুখ কুস্থুম-কলিকা, নববিবাহিত| বধুর সলজ্জ-বদন, যৌব- 
নের নবাগমে প্রেমের প্রথম-সঞ্চারে কামিনীর কমনীয় মুখ- 
কান্তি, কান্ত দরুশশনে সাধ্বী সতীর বদনে নবানরাগব্যঞ্জিকা 
রক্তিমা, নবজাত শিশুর স্ুললিত প্রফুলিত বদন কমল, ঈবো- 
দগশ কিসলয়, এ সবই প্রা একরূপ। 
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(১৮৭) 
দিনমণির কিরণে দীপ্ত চন্দ্রকে দেখিলে তাহার পতিবিরহ- 
বেদনা! হুদয়ে জাগিয়। উঠে বলিয়া কমলিনী স্ুধাৎশুর অমিয় 
কিরণেও জলিয়। পুড়িয়া মরে । 
(১৮৮) 
নিশির শিশির শীকর-সিক্ত উষাশিরে তুন্দর সিন্দর বিন্দুর 
শা দেখিয়াছ, সন্ধা স্ুন্দরশর তুচারুতারকিত শীমস্তপ্রান্তে 
জলস্ত চনান ফৌটাঁর সৌন্দর্যা-রাগের ছট দ্েেখিয়াছ, হিমকর- 
কিরণ-নিকর-অমুত-আ'দারিত নিশীথিনীশিরে পর্ণেন্দ্র অপূর্বব 
ত্বগায় জ্যোতি দেখিয়াছ, শ্বিজটাবিহ্বারিণী স্তররধুনীন্র স্ুশীতল 
স্ুপুত্র ফেণবিস্বাসার-পিঞ্চিত স্ুললিত শৈলেশম্তা-শিরে 
শোঁভমান শশাঙ্ক-রথার দিবাছাতি দেখিয়াছ, আর লম্প্রান 
সময়ে পরিণীয়মান। ললন্ার প্রেম-পুলকিত বিন্দু বিন্দু শ্বেদ- 
কণিকাভিষিক্ত সীমন্তে প্রথম পতিমিলন চিহ্বু সিন্দুরের টিপ্‌ 
দেখিয়াছ ; বল দেখি, তোমার চক্ষে কোনটার সৌন্দর্যা সর্বা- 
শ্রেন্ঠ বোধ হয় । 
( ১৮৯) 
নবীন-নীরদ-নিঝ রিত নীরধারাগর্ডে ভড়িৎ-প্রভা দেখিয়াছ, 
মর্জার-পর্বতে নশ্মদা-নিঝরের ক্ষটিক ফেণপুঞ্জ মধো পূর্ণ- 
শশীর প্রতিভা গ্রতিবিদ্বিত হইতে দেখিয়া, হিমগিরির তুষার 
মণ্ডিত ধবলশিখরে প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণের সৌন্দধা 
দেখিয়াছ, কিন্ত পতি সোহাগিণী রমণীর অপাঙ্গে প্রেমাশ্রুঁ 
প্রঅণে প্রতিভাত হান্তের জ্যোতির তুলনা কি কোথাও 
দেখিয়াছ ? 
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€ ১৯০) 
বল দেখি, রূপ, আকাশের না রজনীর 7 মাঁধুরি, চন্দ্রের না 
শরতের ; লালিত্য, শিশুর না শৈশবের ; সৌন্দর্ধা, যুবতীর ন] 
যৌবনের ; সৌরভ, কুসুমের না বিকাশের ; শৈত্য, বায়ুর না 
প্রভাতের ; লাবণ্য, মুকুলের না বসস্তের ; নবরাগ, কিসলয়ের ন। 
মাধবেক ; মাধুর্য ফলের না পরিণতির ? 
(১৯১) 
হৃদয-দর্পণে মুকুবিত আত্মার প্রতিবিহ্ব যদি জীবস্ত হয় তবেই 
প্রিয়তমের ভুলনা মিলে, নতুবা ত্রিভুবনে সে অতুলনীয় । 
(১৯২) 
বেগবতী আোতিন্বতীর প্রবাহ ফিরান ধায়, জলগ্রপাঁতকে 
পতন হইতে বিরত করা যায়, পতনশীল পদার্থকে কেন্দ্রীভিমুখ 
হইতে ফিরান যায়, রবি শশ্বীকে রাশিচক্র হইতে মরাইতে পারা! 
ধায়ঃ পুথিবীর গতি ফিরাইয়া অপর এক হুর্ষ্যের দিকে প্রধাঁবিত 
করান যায়; প্রবতারাকে নড়াইয়। বসান যায়, শ্রহগণকে কেন্দ্র- 
চাত করা যায়, এসকল সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু 
প্রেমের টান একবার যেদিকে গিয়াছে সেদিক হইতে প্রাণের 
গতি ফিরাইয়া তাহাকে অপর বন্ততে নিবদ্ধ করা অসভ্ভব । 
(১৯৩ ) 
প্রেমের পবিত্র লীলা বুঝা ভার । ইহা মানুষকে দেবতা 
করে, দেবতাকে পঙ্ড করে; রাজাকে কাঙ্গাল করে, পথের 
ভিথারীকে রাজত্ব দেয়; মহাদ্েবেকে শ্বশানবাসী করে, শবকে 
শিবত্ব দেয়; বনকে নগর করে, নগরকে অরণ্য করে ;১জথ- 
নিদ্রাভিভূত করিয়া মানবের চক্ষের নিদ্রা! কাড়িয়া লয়; মরু- 


৫৪ প্রেম ও পরমাথ । 





ভুমিকে বারিনিধি করে, সিক্ধুকে মরু করে? পাষাণকে ভ্রব 
করে, কোমলকে পাষাণ করে ; ইহার এক চোখে হ্বাপি, এক 
চোঁখে কান্না, এক হাতে ফুলমালা; একহাতে খডা, এক মুখে 
কখন ন্দুধা কখন গরল ; ইহার রূপ অনেক, গু৭ও ঢের, ইহ! 
সগুণ, ইহা নিগুণ, ইহা শীতল, ইহা আগুণ, ইহা সাকার, 
ইহা নিরাকার, ইহা ক্ষণিক, ইহ1 অনভ, ইহা বিশ্বের আঙ্টা, 
ইহা স্ষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ । 
(১৯৪) 
কুস্থমের সৌন্দর্যা শুকাইলে আর সে লোকের কাছে মুখ 
দেখায় না, অমনি ভূমিতে বরিয়ী পড়ে । অসময়ে জগতে কেহ 
আদ্র করে না এই অভিমানে ফুল ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি 
দিয়া লুকাইতে থাকে, আহ]1 অবস্থাদোষে শ্রেষ্ঠ বস্তরও অনাদর 
হয় ; হেন অবিবেকী জগৎকে ধিকৃ । 
( ১৯৫ ) 
বল দেখি সুখের আশা ভাল, না সম্মতি ভাল? আশা, 
অনিশ্চিত ভাবী সুখের কল্পন), আর স্মৃতি, পূর্ববান্থুভৃত সুখের 
চিন্তা । আঁশা মিটে না, অতীত স্ুখণ্ড ফিবে না। ছৃ'য়েতেই 
সমান জাল।। 
(১৯৬) 
মানব উন্নত হইলেই অমনি তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়। উঠে, 
কিন্ত দেখ উচ্চতম মহান গিরিশিখর গগন ভেদ করিয়া উঠিলেও 
সতত হুশীতল ভূযারাচ্ছন্ন থাকে । দয়াময়, হিমগিরিকে যে 
সর্ব্ধাপেক্ষা উন্নত করিয়া স্টি করিয়াছ তাহা উত্তমই করিয়াছ, 
মানুষ অত উন্নত হইলে হয়ত গরমে তাহার মাথা ফাটিয়া যাইত। 
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(১৯৭) 
চিতানলে শরীরকে দগ্ধ করে। চিন্তানলে শরীরীকে পুড়ায়। 
€ ১৯৮) 
দয়াময়! তোযার সৃষ্টির সকল বস্তই সীমাবদ্ধ করিলে কিন্তু 
আশার সীম! নির্ধারিত করিতে পাবিলে না কেন? 
(১৯৯) 
দয়াময়, তোমার ভক্তগণকে বিধিমতে কই দিবে বলিয়াই 
ত তাহাদের হ্বদয় কোমল করিয়া গড়িয়াছ, তা না হইলে 
ভূমি তাহাদিগকে যত কষ্ট দাও তাঁহার ভার কি কখন তাহার 
সহিতে পারিত, কঠিন হইলে নিমেসেই তাহাদের জদয় চুর্ণ হইয়! 
যাইত : কোমল বলিয়াই ত পিষিত হুইয়াও চূর্ণ হয় না। 
(২০৭) 
আকাশে কি কথন কয়লার দাগ পড়ে? তবে আকাশের 
অপেক্ষা ও নিশ্মল সাধু হৃদয়ে পাপম্পর্শ কিরূপে সম্ভবে ? প্রশান্ত 
প্রশস্ত হৃদ সদাই প্রস্,, তাহাতে বিকাব অসম্ভব | খাহার 
জুদয়ে নির্বিকার সদ বিরাজ করিতেছেন তাহার মন কি কখন 
বিকৃত হইতে পারে। 
(২০১) 
বিজ্ঞান বলেন প্রকৃতিদেবী শুন্য স্থান অপুর্ণ রাখেন না, কিন্ত 
প্রিয়জনের বিরহে হ্দয়ে যে শুন্যতা অনুভূত হয় তাহা কি কখন 
পূর্ণ হয় ? সমগ্র ব্রহ্মা অন্তপ্রবিষ্ট করাইলেও হৃদয়ের সে ফাক 
টুকু বুজে না । তাই প্রিয়বন্ত হারাইলে প্রন্কতিদেবীও অভাব 
পূরণে পরাস্তা হন। 


৫৬ প্রেষ ও পরমার্থ। 





(২০২) 
আমাদের হৃদয়ে পাপ ঢ,কিলেই "্াহ্না প্রাকৃতিক নিষমে 
দুরীরুত হয, কারণ অন্থতাপ-অনল তৎক্ষণাৎ, প্রজ্জবলিত 
হইযা পাপকণাকে ভঙ্গীভত করিযা ফেলে এবং সেই 
সময় গ্রতি লোমকুপ হইতে সে্ট আগ্রিশিখা বহিগতি হইতে থাকে । 
পরে সে অগ্নি নিবি! গলে যে ধূমোঞ্গাম হথ তাহাতে পাীর 
শরীরে কাঁজিমা ঢাঁলিয। তয় । তাই কোন পাপকার্ধা করিলে 
পাপীর মুখ প্রথমে লাল হইযা উঠে ও পবন্মণেই ভাহ1 মলিন 
হইযা যাঁ। 
€ ২০৩) 
মুন্তিমতী ক্ষম। বস্তন্বরা, “সই নর্ধব সহ) পৃথীর ধলি হইতে 
জন্মাইয] মানবের ওদ্ধত্য আশ্চর্যের বিষয় | 
(১০৪) 
মানবের মন একটা (907000-0091)%0্ 1009, ইহাপ্‌ এক 
দিকে প্রবৃত্তি অপর দিকে নিরৃপ্তি : প্রবৃত্তির দিকে জগ যখন 
গ্রতিবিষ্বিত হয় তখন উহ অত্যন্ত বিশালতা প্রাপ্ত হধ ঞ তৎ্সঙ্গে 
উহার প্রাধান্ত মহৎ বলিয়া প্রতিভাত হয ; কিন্ত নিবৃত্তিব দিকে 
জগ্গংকে অকিঞ্চিৎকব্ বলিযা বোঁধ হয ও সময নম এ ছে 
দেখায যে বৌধ হয় তৎকালীন তাহার অস্তিত্ একেবারে বিলুপ্ত 
হষ। 
(২৯৫) 
প্রিষজনের চিত! শ্বশানে নির্বাপিত হইলে হৃদয়ে প্রজ্বলিত 
হইয়াউঠে। শ্বশীনে আর তাহা জলিষা উঠে না) হদয়-শ্বশানে 
আর তাহা নিবে না। 


প্রেম ও পরমার্থ। ৫৭ 





(২০৬) 
কালকুট বিষধরের দংশনে মানব অভিভূত হইয়। পড়ে ও 
অধিকক্ষণ তীব্র যাতন] ভোগ করিবার পূর্বেই সকল যন্ত্রণার 
হাত এড়ায় ; কিন্ত পাপের বিষ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তুষানলের 
স্তায় গুমে গুমে অনস্তকাল পুড়িতে থাকে ও প্রতি মুহূর্তে 
মৃত্যু যন্ত্রণার অধিক কষ্ট দেয়। পাপবিষের জাল! শত কাঁল- 
'কৃট বিষধরের দংশনের অপেক্ষা তীত্রতর । 
(২০৭) 
তদ্ভের কোমল হুৃদঘে পাছে তাহার মুখছবি কোন কাঁলে 
মুছিয়া বায় তাই দয়াময় দুঃখানলে দগ্ধ করিয়। তাহা পাবাণের 
মত দুঢ় করিয়া লন । 
€ ২০৮ ) 
যেমন ৮৫1০০৮০৮ আলোকের দীপ্ডি বৃদ্ধি করে সেইরূপ 
ভগবতপ্রেম যাহার হৃদয়ে একবাঁর জলিয়া উঠিয়াছে, স্ত্রী পুত্র 
বন্ধুবর্গ তাহার সেই প্রেমেরই উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করে। 
সংসার তখন তাহার মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না বরং সহায়তা 
করে। পবিদ্ব প্রেমে পরমেশবরের প্রতিমূর্তি গ্রকৃষ্ঠরূপে প্রতি- 
ফলিত হয; সেই প্রতিবিষ্বে জগৎ প্রতিবিশ্বিত । 
(২০৯) 
শুদ্ধ কাষ্টই আগুণে জ্লিয়া উঠে ও শীঘ্র পুড়িয়া ছাই হয়, ভিজে 
থাঁকিলে তাঁহ। সহসা ধরে না, যদ্দি সংসাবের 'ভীষণ আনলে জলিয়। 
পুড়িয়া মরিতে না চাও তবে শীস্র নীরস হৃদয়কে দয়াময়ের 
প্রেমামৃত রসে ভিজাইয়া ফেল । যতক্ষণ ভগবত প্রেমে হৃদয় আর 
ও সর্দ থাকে ততক্ষণ ভব্দীবানলে তাহার পুড়িবার আশঙ্কা নাই। 


৫৮ প্রেম ও পরমার্থ। 





(২১০) 
সুমিষ্ট ্ত্বাছ দ্রব্যের উপাদানগুলির ভিন্ন ভিন্ন আশ্বাদন 
ভাল ন! হইতে পারে তাহাদের একত্র লমাহারই মধুর । মেঠাই 
খাইতে হয়ত খুব ভাল লাগিল কিন্ত তাহাকে ভাঙ্গিয়। তন্ন তন্ন 
করিয়া বিচার কর, দেখিবে দাল, স্থজি, ঘ্বত প্রভৃতি উপাফান- 
গুলির কোনটীই শুধু খাইতে ভাল লাগে না। সেইরূপ দয়া- 
এ.এর এই সংসার তন্ন তন্ন করিয়। পরীক্ষা করিতে গেলেই অসার 
বোধ হইবে, পরন্ত তাহা সমগ্র একেবারে বিচার করিলে বেশ 
মিষ্ট লাগে । 
(১১১) 
প্রতিহত পদার্থ ষেমন পূর্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাবর্ধন করে 
সেইরূপ প্রতিহত প্রেম পরম্শেবের পাদ্প্ছে গুতিনিবৃত্ব হয় । 
(২১২) 
খাবারওয়ালার1 তাহাদের যত বাঁপী ও পচ! খাবার থাকে 
তাহা একবার চিনির রসে ফেলিয়া পুনরায় টাটকা করিয়। লয় 
এবং তাহাদের বিকৃতান্বাদ আর অনুভূত হয় না। সেইরূপ 
হৃদয় যতই কলুষিত হউক ন! কেন, যতই পাপের পৃতিগন্ধ-পূর্ণ 
হউক না কেন, একবার দয়াময়ের প্রেমামৃতরসে ডুবাইয়! লও 
তাহা হইলেই তাহার সমস্ত বিকার দূরে যাইবে ও তাহা এক 
অভিনব ভাঁব ধারণ করিবে । 
(২১৩) 
বৃক্ষের গঠনে সৌন্দর্য্য, ফলে মাধুর্ধা, ফুলে সৌগদ্ধ, কিসলয়ে 
সৌহুমার্য্য ও শাখায় পাখীর মনোহর নংগীত এই সমস্তই দয়া- 
ময়ের পূজার জন্য । 


প্রেম ও পরমার্থ। ৫৯ 





(২১৪) 
উত্তম পাঁকের সন্দেশ হুইলে তাঁহ। যেরূপ ছাঁচেই বাধ না 
কেন আশ্বাদনের প্রভেদ হইবে না। পবিস্র-হৃদয় প্রেমিক 
সকল অবস্থাতেই সমান । 
(২১৫) 
কোন বিষয় হুদয়ঙ্গম করিতে হইলে ছেলেরা তাহ! প্রথমে 
মুখস্থ করে, সেইরূপ দয়াময়কে হৃদয়ে পাইতে হইলে তাহার 
নাম দিবানিশি জপ করিতে হইবে । 
(২১৬) 
বিপদের হ্যায় উচ্চপদ আর জগতে নাই। ত্র অময় মন 
সেই বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহাতে সে দয়াময়ের ভরীচরণ ম্ম বণ 
করিতে বিস্মৃত হয় ন1। 
(২১৭) 
মা, সম্ভান দোষ করেছে, য] শাস্তি দিতে ইচ্ছা তুই নিজে 
দেনা, সংসারের কাছে মার খাওয়াস কেন? তোর সামনে তোর 
ছেলেকে ধরে বেঁধে অপরে মাব্বে আর তুই দ্রাড়িয়ে মজা 
দেখ্বি ৭ তুই কেমন দয়াময়ী গো? 
(২১৮) 
কোন মিষ্টি স্বাছ সামগ্রী আগ্রহের সহিত খাইতে খাইতে 
ক্রমশঃ অধিক উদ্দরস্থ হইলে তাহাতে আপনা হইতেই নিবৃত্তি 
জন্মে বটে, কিন্ত লোভ বশতঃ অধিক পরিমাণ খাওয়ার দরুণ 
শরীরের যে পীড়া হয় তাহার ভোগ কোথায় যাইবে ? আপাত- 
মধুর বিষয়ন্থথে তোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা হয় বটে 
কিন্ত প্রথমে উগ্র প্রবৃতি বশতঃ অধিক ভোগ করিলে মনে যে 


৬০ প্রেম ও পরমার্থ। 





সকল বিকার জন্মায় তাহার ধাক্কা! সামূলাইতেই জীবন কাটিয়। 
যায়। 
(২১৯) 
দয়াময়, আমর! মাটীর মাছুষ। আমাদের হৃদয়ও কর্দদমময় 
তাহা আবার পাপের জ্বালায় শুকিয়ে কাঠ হইয়াছে, তাই বুঝি 
তুমি আমাদের হদয়ে আইস না! তুমি রাজরাজ্যেশ্বর হইয়া] 
নিজের থাকিবার জন্ঠ এমন কাদার ঘর করিলে কেন? ভূমি 
যে আমার মত খেপা তা ইহাতেই একটু একটু জানা যাচ্চে । 
(২২৯) 
মা, তুই যদি সংসার কার্ধ্যে সদাই বাস্ত থাকিস্‌ বলে 
ছেলেকে কোলে নিতে অবকাশ না পাম তাহলেও একবার 
সাড়া দিলেওত ছেলেটা! কতক ঠাণ্ডা! হয় ; না হলে কেঁছে কেঁদে 
যে তার গল। পড়ে গেল, সেয়ে আর মা বলে স্পষ্ট ডাকিতে 
পারে না। জগজ্জননি! তোর এরূপ ব্যবহার জগতের দৃষ্টাভ- 
স্থল হ'লে আর জগৎ চলিবে না । 
(২২১) 
দশ বিশ বসব কোন্‌ ঘর অপরিষ্কার ও আবর্জনী-পুর্ণ 
থাকিলেও তাহ! একবার ঝাটাদিলে পরিক্ষার হয়, সেইরূপ 
বছকালাবধি পাপে পরিপূর্ণ হুদয়ও ঘি একবার জ্ঞান-সন্মাত্বনী 
দ্বারা পরিক্ষার কর! হয় তাহা হইলে তাহা দয়াময়ের আবাসস্থান 


হইতে পারে । 
(২২২) 


'যহাদেব মৃতপ্রায় হইয়। পড়িয়! আছেন বলিয়। তাহার হৃদয়ে 
ম] ত্রশ্মময়ী নৃত্য করিতেছেন। গ্ররূপ অহংজ্ান-শুন্য হইয়া 


প্রেম ও পরমার্থ। ৬১ 





জীবন্ম ত হইলে মা আমার সকলের হৃদয়েই বিহার করেন। ভে।লা- 
নাথের মতন বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হও তবে আম্মহারা হইতে শিথিবে । 
পাগল না হইলে আমার পাগলী মা কাহাকেও দেখা দেন না। 
(২২৩) 

ভিখারীর “মা” “মা” ধ্বনি গৃহিণীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াও করে 
না,কিন্ত শিশুর রোদনের ভিতর হইতে অন্ফ,ট “মা” বলা তাহার 
শ্ৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে ও তিনি 
সকল কার্য ফেলিয়া সম্ভানের নিকট ছুটেন। দয়াময়ী মার 
কাছে চিৎকার করিয়া প্রার্থনা! করিতে হইবে না, তাহাতে 
সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে মা তোমার অভাবের সময আপনিই 
ছুটিয়। আসিবেন। 

(২২৪) 

কীটী প্রেক বতই ছোট হউক না কেন জলে ডুবিয়া' যাইবে, 
কিন্ বৃহৎ শাঁলকাট কোন মতেই ভুবিবে না, ভুবাইয়া দিলেও 
তখনি ভাপিয়া উঠিবে | খাহাদের হৃদয় সারবান তাহারা দয়া- 
ময়ের প্রেমামৃত সমুদ্রে টূপ্‌ করিয়া ডুবিয়া যান আর অসার 
সংসারীগণ চিরকাল ভাঁসিয়া বেড়াধ । 

€ ২২৫) 

শুধু ধান চিবাইয়া খাওয়া যায় না, তাহা ভাজিলে যে খৈ 
হয় তাহা বরং খাওয়া যায়, কিন্ত সেই খে যখন চিনির রসে পাক 
করা হয় তখন অতি উপাদেয় হয়। আমাদের জ্ঞান শুক্ক ধানের 
তায়, অন্থৃতাঁপ অনলে উত্তপ্ত হৃদয়ে ভাজিয়া৷ লইলে খৈ হয়, 
দয়াময়ের প্রেমরসে পাক করিয়া লইলে তবে তাহ] আদ্করের 
সামগ্রী হয়। 
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(২২৬) 

স্থরধূনী যতদ্দিন শড়ুশিরে ছিলেন ততদিন তাহার মহ্ছিম। 
কেহ জানিত না কিন্তু যখন তিনি জগজ্জনের পদরেণু-লুষ্ঠিতা 
হইয়া প্রবাহিত হইলেন তখনই তাঁহার মাহাত্বা জগতের লোকে 
জাঁনিল। তিনি স্বয়ং নিক্নগামিনী হইয়াও জীবগণকে পরমপদ 
প্রদান করেনঃ তিনি নিজে কলুষিত হইলেও সর্ব কলুষ বিনাশ 
করেন, ভিনি প্রাণীবর্গের শরীরের মলিনতা দুর কারিয়। মনের" 
গ্রসনতা ও পবিত্রত] সম্পাদন করেন, তাহার স্থশীতল সলিলে 
পাপের জাল। জুড়ায়, রোগ শোক দূরে যায়। এ সমস্ত গুধই 
তাহার স্বাভাবিক, তিনি যে দয়াময়ের শ্রীচরণ-প্রস্, তা । সেইরূপ 
প্রেমময় পরমেশ্বরেন শ্রীপাদপদ্ে ধাহারা প্রাণ মন নমর্পণ করি- 
য়াছেন, তদীয় প্রেম গ্রঅবণে বাহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন 
তাহারা যতদিন না সেই উচ্চন্তর হইতে নামিয়। জনপাধারণের 
সহিত মিশেন ও জগতের পাপরাশি প্রক্ষালন করিয়], অনুতাপ 
অনল প্রশমিত করিস, পবিব্ব প্রেম প্রবাহে ত্রিভূবন ভাসাইয়। 
শান্তিনিকেতনে লইয়া যান ততদিন তাহাদের মাহা প্রকাশ 
পায় না। 

(৯৯৭) 

কোন উত্পব কার্ধো যখন চারিদিকে পান ভোজন হইতে 
থাকে তখন ধাহার। ভক্ষ্যপেয় বিতরণ বাঁ বণ্টন করেন তাহাদেরই 
নিকটে সকলে নিজ নিজ অভিরুচিমত খাদা দ্রবাদি প্রার্থনা 
করে; তীহাঁরও কখন বা কাহাকেও আগ্রহসহকারে প্রার্থিত 
দ্রবা প্রদান করেন, কাঁহাঁর& গতি ব1 বিরক্তি প্রকাশ করবেন, 
দ্রব্য নামগ্রী সকলই যেন তাঙ্কার্দের নিজের ; গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব 
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তৎকালীন দাতা গৃহিতা৷ উভয় পক্ষই ভুলিয়া ধান। আনন্দময়ের 
আনন্দকাজ্যে নিত্যই মহামহোত্সব, কেহ দিতেছে কেহ 
খাইতেছে, যে দিতেছে সেও মনে করে আমি দিতেছি) ফে 
খাইতেছে সেও মনে করে অমুক খাওয়াইতেছে। দরামঘধ 
আমার উদ্রাদীন ভাবে অন্তরাঁল হইতে দেখিতেছেন ও হাসিতে- 
ছেন। হায়! নিজের কর্তৃতাভিমানে অন্ধ হইয়া মানব তাহাকে 
'দেখিতে পাইতেছে ন!, জানিয়াগ বিদ্মৃত হইতেছে। 
(২২৮) 

উত্তঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ হইতে নিয়ে দৃষ্টিপাত করিলে নিম্্তলস্থ 
দ্রব্যসমূহের উচ্চতার তারতমা লক্ষিত হয় না, সকল দ্রব্যই সমান 
অনুমান হয়। তদ্রুপ বাহারা সংসার ছাড়িয়া উন্নতির পথে কিছু 
দুর অগ্রসর হইয়াছেন ভাঙার] বস্ত বাঁ কর্মগত বৈষম্য দেখিতে 
পান না। অধ্াক্সরজো জীব সর্বাত্র সমদশী হয়, তখন তাহার 
বিশ্ভী চনদনে) মৃত্তিকা কাঞ্চনে, আপনার পরে, নদসতে শ্রভেদ 
থাকে না। 

(২২৯) 

এই পুথিবীতে সময় উপস্থিত হইলে নকল দ্রবাই স্বাভাবিক 
নিয়মে ন্নাশ প্রাপ্ত হয়। দবদহন, জলপ্লাবন, প্রবল ঝঞ্চাবাতি, 
ভূকম্পন, অগ্র্যৎপাৎ্ মারীভয়, পঙ্গপাল, মহাযুদ্ধ প্রভৃতিও এই 
নৈসর্গিক নিয়মের নিদর্শন। পাপ পরিপূর্ণ হইলে, দেহীর 
অন্তরে অনুতাপ অনল স্বতঃই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে ও যুগপৎ 
পাপরাশি ভঙ্জমাৎ করিবে । জর্বমঙগলনিদানের মঙ্গলময় 
নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া পাপী নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকুক । 
স্থদুরপরিণাম পরত্রদ্দে লয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
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(২৩০) 

প্রেমপদার্থ শ্বভাব-মধুর, উহা! যাহার সহিত মিশাইবে 
তাহাই মি লাগিবে। তবে ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি পাঁথিব প্রেমের 
প্রয়াশী, আর ভক্ত মহাজন ভগবৎ্-প্রেমের প্রার্থ। যেমন 
মুড়কি ও ভাল সন্দেশ, ছুইই মিষ্টি, দ্বারের ভিখারী একমুঠা 
মুড়কি পাঁইলেই সন্তুষ্ট হইবে ও আনন্দ প্রকাশ করিবে কিন্ত 
মহাশয় ব্যক্তিহ জন্য রাঁতিবী সন্দেশ চাই । প্রেমময় আমার 
সহস্র হস্তে প্রেম বিলাইতেছেন তুমি যেমন আশা করিয়া 
যাইবে তেমনই পাইবে । তাহার অক্ষয় ভাগার, কাহাকেও 
নিরাশ হইতে হইবে না। 

(২৩১) 

অন্তর বাহির যখন এক হইবে, দেহের অন্তরায় ঘুচিবে, 
তখনই হৃদয়ের অন্তস্তলনিহিত প্রিয়তমের প্রতিমূর্তি বাহিরে 
আভাদিত হইবে, নতুবা মূক্তিপূজ্জা কি বলিতে পারি না। অন্তর 
বাহির এক ন। হইলে অন্তরের ধনকে বাহিরে কিরূপে দেখিতে 
পাইবে । যেবাক্তি দেহ ছাড়িয়া বাহিরে দাড়াইতে পারিয়াছে 
সেইই সম্মুখে প্রিয়তমের মুখছবি প্রতিবিশ্বিত দেখিবে ৷ দেস্ে 
তুবিয়া থাকিলে কেহ কথনই তীহার দর্শন পাইবে না । জলের 
ভিতর হইতে কি উপরের কিছু দেখা যায়) না শুনা যায়। 

(২৩২) 

“অন স্থির," « মন স্থির ” করিয়া সকলে অস্থির । আরে 
পাগল মন থাকিতে কি মন স্থির হয়? মনের মরণই মশের 
স্থৈ্য । তাহার অস্তিত্বই তাহার কার্ধা, তাহার নিরোধই 
তাহার লয়। জীবাত্মা যখন বাহ জগতের সহিত সম্বন্ধ হন 
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তখনই মনের সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব । সেলঙ্বন্ধ ব! বন্ধন যখন 
ঘুচিয়! যাঁয় মনের তখন লয় হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মা! 
পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, ইহাকেই যোগীরা বলেন সমাধি । 
মন না] মরিলে সমাধি হইবে কার? 
(২৩৩) 
সকল লোকেরই প্রায় আবাস গৃহ হইতে চাকরী-স্থল কিছু 
না কিছু দূর ; কাহারও বা অল্প কাহারও বাঁ বেশী । তেমনি 
দ্য়াময়ের চাকরী করিতে হইলে এঘর সংসার ছাড়িয়া একটু 
অগ্রসর হইতে হয়, কাহাঁকেও বা একটু অধিক কাহাকেও বা 
একট কম । ঘরে বপিয়ী থাকিলে অথাৎ সনসারে আবদ্ধ 
থাকিলে সে চাকরী মিলে না। 
(২৩৪) 
প্রকৃতি পুরুকে বড় প্রন ॥ পুরুবা যখন মে বিভোর 
হইয় প্রকৃতি ভাঁবাঁপন্ন হন তখনই সষ্টি হয়, আর প্রকৃতি যখন 
পুরুষ-প্রেমে ডূবিয়া নিজ অস্তিত্ব হারান তখনই প্রলয় 
হয়। 
(২৩৫) 
অজ্ঞান শিশুর নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষুধা পাইলে লে ঘুমাইয়। ঘুমা- 
ইয়! কীদিয়া উঠে। তাহার অভাব সম্পূর্ণ স্ুষ্প ব্যক্ত না 
হইলেও তাহার জননী ত্বরিতে তাহার সন্নিহিত হইয়া তাহাকে 
স্তন্দান করেন । মাই থাইতে খাইতে যখন উদর পূর্ণ হইয়। 
আসে তখন শিশু পুনরায় গাঁড়তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে । 
কে আসিল কে খাওয়াইল তাহা! একবার চক্ষু মেলিয়া দেখেও 
না। আমাদেরও ঠিক তাই হইয়াছে; আমরা মায়া-নিদ্রায় 
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চিরদিন অভিভূত, আমাদের অভাব হইলে তাহা অস্পষ্ট অব্যক্ত 
ভাঁবে কোন প্রকারে তাহা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা প্রকাশ করি। 
জগজ্জননী মা আমাঁদের অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহা পূর্ণ 
করেন। অভাব পরিপূর্ণ হইলে আমর পুনরায় প্রগাঢতর 
নিজ্রাভিভূত হই । কে অভাব পুরণ করিল, কোথা হইতে ক্ষুধ! 
নিবৃত্ত হইল অত শত ভাবি না । চক্ষু খুলিয়া দেখি না 
কাহার কোঁলে রহিয়াছি, কে আমাদের ভ্তন্যস্মধাদানে শাস্ত 
করিতেছেন । চঙ্ষু মেলিয়া যদি একবার দেখি তাহা হইলে 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘযেজনমের মত পলায়ন করে, তাহা জানিয়াও 
জানি না, ভ্রমে& ভাবি না। 
(২৩৬) 

দয়ামঘ আমাদের হদয়-.ক্ষত্রেক মাটা তৈয়াবী করিয়া 
পৃথিবীতে পাঠাইিযাঁছেন, আমর] তাঁভাতে -ঘ প্রকঃর বীজ ছড়া" 
ইব সেইকপ ফলঈ গ্রচর পরিমাণে পাইব । ভাল বীজ বপন 
করিলে প্তফল ফলিবে, মন্দ বীজ ফেলিলে মন্দ ফল হইবে, 
তাহাতে আর তাঙ্ার দোষ কি? 

(২৩৭ ) 

হিংসা, ঘষ, সহান্ুত্ূতি, দ্বথা সবই এক । সর্বত্রই আপ- 
নাকে অপরের অবস্তাপন্ন মনে করা বা! করিতে ইচ্ছা করা কিন্ত] 
না করা ; যতক্ষণ আপনার অস্তিত্ব থাকিবে ততক্ষণই এই সকল 
মনোঁবিকার সম্ভব । আহংভাঁব নাশ প্রাপ্ত হইলে ইহার কিছুই 
থাকিবে না, সকলই লয় পাইবে । 


(২৩৮) 
কোন ভাল দ্রব্য লইতে হইলে অগ্রে আমর! পান্দরী 


প্রেম ও পরমাথ। ৬৭ 
এরি এলি রি রনির নাডিডি চিনির রিনার 
পরিষ্কার করি, সেইরূপ দয়ামমের করুণাম়ত পাইতে ইচ্ছা 
করিলে অগ্রে হৃদয় মন পরিক্ষার করিয়। লইতে হইবে । 

(২৩৯) 
কুকুরেব! পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশীর স্ুবিমল সুন্সিপ্ধ কিরণেও 
ক্ষত্ধভাবে ডাকিতে থাকে, তাঁহার) তাহার মাধুর্য হদ্নয়ে উপ- 
লন্ধি করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ দয়াময়ের স্ুবিমল 
*প্রেম হৃদযঙ্গম করিতে না পাবিযা তাহার মঙ্গলময় কার্ধো 
অনেক সময় দোষারোপ করি। ইহ'তেই আমাদের কুকুব- 
প্রন্ততি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হব । 
(২৪০ ) 
ঢাকের বাঁদা থাম্লেই মিষ্ট। এ মংসার-স্থখবাসনারও 
নিৰৃত্তিই মধু । 


সর্ণকবেব। ন্বর্ণ গলাইবব সদষ বতক্ষণ তাহাতে আক্তরিক 
মলা থ'কে ততক্ষণ তাত অআগিতে দগ্ধ করে,ঘথন তাহ! দ্রব হইয়া 
যা ও নিম্মল বলিঘা। বোধ হম তখন তাহা ঢালিয়া পুনরায় 
জন্লে উপ কলিয়া লয় কিন্ত ভাহ;তেও স্বর্ণের পরীক্ষা শেষ হয় 
না। পরিশেষে হাহা গঠনের সকার তে কিনা জানি" 
বার জণ্ত সকলে তাহার উপর হাতুভীর ঘ! মারিয়া চারিদিকে 
পিটিয়। লয় এবং ভাহাতেও যদি এ সোথা চিড় না খার তখন 
তাঙ্া। যথার্থ গঠনোপখোগী বলিয়া গ্রাহ্া কবে। ভগবান আপন 
ভক্তগৎকেও এরূপ পরীক্ষা! করিষা বাচিয়। জন; যতক্ষণ না 
তাহাদের আন্তরিক মাঁলিন্য সম্পুণ দূরীভূত হয় ততক্ষণ তাহাদের 
দুঃসহ সম্তাপে পাঁড়াইয়া যগন তাহাদের মন বিশুদ্ধ ও নির্মল 
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বলিয়! অনুমান হয় তখন বাস্তবিক তীহার সেবার উপযোগী 
হইয়াছে কি না জানিবার জন্য নানাপ্রকার বিপদ প্রলোভনেকর 
নিদারুণ আঘাতে চারিদিকে পিটিয়া দেখেন, তাহাতেও যদি না 
চিড় খায় তবেই তাহাঁদের যথার্থ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন । 
(২৪২) 
সমুদ্রে নামিয়া যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহার গভীরতা! 
বৃদ্ধি হইবে । তদ্রপ জ্ঞান সমুদ্দে ঝাপ দিলে ক্র: তলাইয়া 
যাইবে, কোন কালে আর উঠিতে পারিবে না । 
(২৪৩) 


হৃদয়ের গভীরত। না থাকিলেও তানহা যদি নিন্মল ও ন্বচ্ছ 
হয় তাহা! হইলে তাহ! পরব্রন্দের প্রতিবিদ্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে 
পারে। পরিক্ষার এক ফোটা জলেগু সুরমা প্রতিবিশ্বিত হন। 


( ২৪৪) 


ছেলে মিষ্টি খেতে ভালবাসে কিন্তু বেশী মিষ্টি থেয়ে 
পেটে কৃমি জন্মাইলে যন্ত্রণায় ছটফট করে তবু মিষ্টি খাইবার 
জন্য কানন । ওধধ কোনমতে খাইবে না সে ষে তেতো, মার 
মহ! মুক্ষিল ছেলেকে সন্দেশ না দিলে নয়; পোড়া ছেলে কিছু- 
তেই থামিবে না তাই তিনি বন্বন্‌ দ্িলেন। ছেলে তাহা 
পাইয়া মধুর বলিয়া মহানন্দে খাইল মার৪ ওষধ থাওয়ান হইল । 
জগজ্জননীও আমাদের সংসার হ্থুখভোগের বলবতী ইচ্ছা 
দেখিয়া! সকল স্ুখই আপাতমধুর ও পরিণাম বিষম করিয়াছেন। 
বিষয়-স্ুখভোগেক্স পরিণামে নির্বেদ আসিয়। তজ্ঞনিত রোগ 
সমুহের উপশম করে। 
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(২৪৫) 

সথচিকণ মণিতেও শূর্ধ্য প্রতিফলিত হন আর শ্বচ্ছ সলিলেগু 
হন। ছু”য়েরই বিশ্বগ্রাহিতা শক্তি আছে । কিন্তু সলিল-প্রতি- 
বিশ্বের তরঙ্ায়িত টল ঢল সৌন্দর্ধ্যই মধুরতর | দয়াময়ের মোহন 
ছবি জ্ঞান ও ভক্তি ছুইয়েতেই প্রতিবিশ্থিত হয় পরস্ত ভক্তির 
সদাই উচ্ছ। সপুর্ণ হৃদয়েই তীহার রূপের ছটা সমধিক বদ্ধিত হয়। 
উজ্জলে মধুরের ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্তস্থল । 

(২৪৬) 

কসাইয়ের পদ্লোকানের সামনে যে কুকুর বসিয়া থাকে কসাই 
মাংস নাড়া চাড়া করিলেই সে মনে করে তাহাঁরই জন্য করি- 
তেছে। মানুষ সেইরূপ সংসারে যাহা দেখে তাহাই মনে করে 
যেন তাহার্ই জন্য হইতেছে। 

(২৪৭) 

[শশু যথন “মণ কাছে যাব'ঃ “মা কাছে ধাব”' বলিয়া ব্ণাকুল 
ভাবে কাদে তখন তাহাকে খেলাঁনা বা খাঁঝর দিয়া কোনরূপেই 
ভুলাইয়। রাখ যায় নাঁ। আমাদের প্রাণও যথন ঘেইরূপ জগ- 
জননীর জন্য যথার্থ কাদিয়। উঠিবে ভখন সংসারের সহমত স্ুখ- 
ভোগ প্রলোভনেও তীহাকে শাস্ত করিতে পারিবে না। 

€ ২৪৮) 

শুন্য নৌকায় সমুদ্রে গমন করা বড় সঙ্কট, কিছু ভার থাক। 
আবশ্যক, নাঁ হইলে নৌকা একপেশে হইযা ডুবিয়া যাইবার 
আশঙ্কা, আবার অধিক বোঝাই হইলেও ডুবিয়া যায়, ছু'ধারেই 
যক্ষিল। এ ভবসমুদ্রেও আমাদের উভয় সঙ্কট , কিছু কন্থু করা 
চাই তা না হইলে ডুবিবে, আবার কর্থের বোঝায় দিন দিন 
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চেনা 





আপনিই ডুবিতে থাকিবে, কোন ধারেই নিস্তার নাই। ঠিক 
পরিমাণ বজায় রাখিয়া কন্দম কর] বড়ই কঠিন। 
(২৪৯) 
দয়াময়ের শ্রীচরণ ভক্তের আরাধা ধন, তাহাই আবার ম" 
কমলার সেবার জিনিষ, একবস্ততে দুইজনের আন্গরাগ হইলে 
তাহাদের পরস্পর সন্ভাব হওয়! স্ুকঠিন। তাই ভক্তের সহিত 
মাঁ কমলার বিশেষ সম্প্রীতি বড় একট। কখন দেখা যায় না। 
(২৫০) 
সংগীতধ্বনি দূর হইতে মধুরতর বাধ হয়, স্থশোভন দৃশ্ত দূর 
হইতে অধিকতর ল্ুন্দর দেখায়, কুম্সম-সৌরভ দ্ূর হইতেই সয- 
ধিক অন্গুভূত হয়, এইরূপ প্রায় সকল উপভোগের বস্তই দূর 
হইতে অধিক আদরনীয় হয়, তাই বলি, যদি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত 
করিতে চাঁও তাহা হইলে ভোঁগ্য বস্ক হইতে দুরে থাকি৪,নিকটে 
থাঁকিলে তাহার সৌন্দর্য্য ও মারুরা নষ্ট হইবে । 
(২৫১) 
বিহল্সের যেমন কেবল একটীমা্ পক্ষ থাকিলে কিন্বা দুইটা 
পক্ষের একটী ছোট একটী বড় হইলে সে উড়তে পারে না 
মেইরূপ মন্থষ্যের অভি ও বহিদূর্টি ছুইই চাই ও ছুই লমাঁন 
হওয়। চাই নভূবা তাহার মন উদ্ধতন ধামে উঠিতে পারে না। 
(২৫২) 
রাজা ও রাঁজপরিবারবর্গ রাজ্যের সাধারণ আইন কাননের 
বশীভূত নহেন। তাই যাহারা ভক্তিবলে ভগবানের অন্তরঙ্গ 
বলিয়। গণ্য হইয়াছেন স্বভাবের নিয়ম তাহাদের আর আবদ্ধ 
করিতে পারে না; তাহাদের ক্ষুধা তষ্জা নিদ্রা থাকে না, অনা- 
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হারে শরীর শীর্ণ হয় না; শীত গ্রীম্ম অনুভূত হয় না, রোগ 
শোকে কাতর করিতে পারে না। তীাহার। সদাই নৈসগ্রিক 
নিয়মের আয়ের বহিভূত। 
(২৫৩) 
খেতে বসিলে প্রথম পাতে শাক স্ুক্ত ও কটু তিক্ত ব্যঞ্জনাদি 
দেয়, আর শেষ পাতে সন্দেশ ক্ষীর পায়ম পরমান্ন দেয়, এত 
“ভাই জান তবে কেন পরমাননলাভের পূর্বে সাধনার কষ্ট 
্বীকার করিতে ভ্র কুর্চিত কর। 
(২৫৪ ) 
নিমগাছ ও আকগাছ পাশাপাশি জন্মাইলে দুইটীই এখ 
মৃত্তিকা হইতে রর গ্রহণ করে তথাপি একটী তিক্ত ও অপরটা 
মিষ্ট হয় ; তদ্রুপ ইহ সংস)রে দয়ামযের করুণামুত সকলে পম 
ভাবে আকষণ করিলে€ নিজ নিজ কম্মদোষে লোক ভাল মন্দ 
হয় | | 
( ৯৫৫) পু 
সুর্মাদেব উদিত হইবার পূর্বে চারিদিক প্রসন্ন হয়, সবীরণ 
কুন্থির হয়, তাহার আরক্তিম আভায় আকাশ গ্রভামিত হয়। 
সেইবপ ভগবানকে পাইবার পৃর্ব্বে ভক্তবুন্দোর চিত্ত প্রসন্ন ও 
প্রশান্ত হয়ঃ ইন্দিয়গণের আবেগ প্রশমিত হয় ও হৃদয় অন্সরাগে 
সুরঞ্জিত হইয়া উঠে । 
(২৫৬) 
বায়ু পিত্ত কফ. সকল শরীরেই আছে; কাহারও কা বায়ু 
প্রবল, কাহারও বা পিত্ের প্রকোপ আর কাহারও বা কফাধিকা 
দেখা ঘাঁয়, এই তিন সমভাবাপন্ন হইলে শগীরে বাঁধি থাকে না । 
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সেইরূপ সত্ব, রজঃ, তম এই তিনই মানব-প্রকৃতির উপাদান; 
ইহাদের পরিমাণের তাঁরতম্যে কেহ বা সাত্বিক) কেহ বা রাজ- 
পিক, কেহ ব! তামসিক ভাবাপন্ন হয় । এই গুণত্রয়ের সাম্যা- 
বস্থায় মনের নকল ব্যাধি দূর হয়। শরীরের স্থান্থ্য বা মনের 
স্থৈষ্য ততছুপারদ্দানের সাম্য-সাপেক্ষ। এই সাম্যই সমাধির 
পুর্ববাবস্থা । 
(২৫৭) 
গুড় খাওয়া যায় কিস্ত সনেশে চিনি বেশী হইলে খাওয়া 
যায় না । আমরা বিষয় রসে মজিয়া আজি বেশ আছি কিন্ত 
একবার যখন ভগবৎ প্রেমের আম্বীদন পাইব তখন তাহাতে 
বিষয়ের গন্ধ থাকিলে আর সহ হইবে না। 
(১৫৮) 
অনেক মিটি আব আছে যাহার হাড়ে টক? সেইরূপ 
পারে অনেক স্ুখ আছে যাহার পরিণাম বিষম । উপরে 
খোসার কাছে মিষ্টি লাগে বলিয়া লোকে খায় কিন্তু শেষে 
ছাড়িতে হয়। 
(২৫৯) 
ভাল ঘোড়া চালকের মৌথিক ইঙ্গিৎ মান্ধেই প্রধাবিত হয় 
কিন্তু দাম্ড়ী গরুকে বাশের লাঠি দ্বারা ঠেঙ্গাইলেও এক পা 
নড়িতে চায় না। যাহা মন যেরূপ জে সেইন্ূপ উপায়ে 
মনকে শীলন করিবে । 
(২৬০) 
প্রথমে ওষধার্থে স্থরাপান করিয়। কালক্রমে অনেকের স্মুরা- 
পানে আশক্তি জন্মায় তখন আর তাহা ছাড়িতে পারে না, 
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অস্থ সারিয়! গেলেও স্রাপান ত্যাগ করে না। হরিনাম 
হধাও সেইরূপ ভবরোগের ওষধি বলিষা প্রথমে পান করিয়া 
পরে যখন তাহাতে মৌতাত হয় তখন আর তাহ! ছাড়া যাঁর 
না। নারদাদ্ধি ধ্লষিবৃন্দ তাহার দৃষ্টাততস্থল, তীহারা জীবনুক্তি 
লাভ করিয়াও নাম-স্ুধাপাঁন তাগ করিতে পারিলেন না । 
(২৬১) 
হ্র্যোর উদয়ও নাই তন্তও নাই । আমর তাহাকে যখন 
দেখিতে পাঁই তখনই তাহার উদয়, আর খখন দেখিতে না পাই 
তখনই তাহার অস্ত । সেইরূপ ভগবানের দর্শন পাইলেই তিনি 
সাকার ও সৎ, আর তীহার দর্শন না পাইলেই তিনি নিরাকার ও 
অসৎ বলিয়া বোধ হয় । বস্ততঃ তিনি নিতা ও অনস্ত। 
( ২৬২) 
সকল স্তুখিউ দ্রবাই অপরিণত অবস্থায় উপভোগ কব্ধিলে 
বিকৃতান্বাদ লাগে। সেইরূপ প্রেমপদার্থ স্বভাব-মধুর হইলেও 
অপরিণতাবস্থায় তাহ! দাতিশয় বিসদৃশ বোঁধ হয় । 
(২৬৩) 
চিল যথন প্রথম আকাশে উঠে তখন সে ছুইটী পক্ষই সম- 
ভাঁবে চালন। করে কিন্তু যখন গগনের উচ্চ্তরে উঠে তখন আর 
সে পক্ষ চালন। করে না; স্থির প্রশান্ত ভাবে তুখেবিচরণ করে । 
সেইবপ প্রথমে কর্ধ ও জ্ঞান ছুইই চাই কিন্ত অধ্যাত্মরীজো 
একটু উঠিতে পারিলে ক্রমশঃ আর কন্ম বা জ্ঞানের কিছুরই 
আবশ্তক হইবে না। 
(২৬৪) 
কয়লা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে হীরক হয়ঃ স্ুুক্ভিতে প্রাকু- 
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তিক কারণে সুক্ত। জগ্মে, কোনও কৃত্রিম উপায়ে উহা! করিতে 
পারা যায় না। সেইরূপ দয়াময়ের কৃপা না হইলে কাহারও 
হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় না। সহত্র চেষ্টা করিলেও কি কেহ 
লৌহকে সুবর্ণ করিতে পারে, আম্ড়াঁকে আব করিতে পারে ? 
কুষ্ুমে গন্ধ, ফলে মাধুর্য, পত্রে সৌন্দর্য্য, পুষ্পে পরিমল, এ সব 
কি কখনও মানুষের চেষ্টায় সাধিত হয়? এ সম্তই স্বাভাবিক, 
ভগবৎ্প্রেমণ্ড তদ্রপ। 
(২৬৫) 

বর যাইতেছে বাজন শুনিলে ছেলের! ছুটিয়া দেখিতে যাঁয়, 
যাইয়া ময়ুরপক্কী, খাঁস্গেলাসের আলো, পুভুল নাচ গোরা 
বাজনা, বছু সংখ্যক গাড়ী ঘোড়া, ভুড়ক সওয়ার, বাজি, তামাসা 
প্রভৃতি বরের আনুসঙ্গিক সমারোহ হা করিয়া দেখিতে থাকে, 
অবশেষে যৃহার জন্য এত কাণ্ড সেই বর কেমন .তাহ1 বালিতে 
পারে না! আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, জগতের লৌন্দর্ষ্যে 
ভুলিয়া, সংসারের সমারোহে উন্মত্ত হইয়া, নাচ তাঁমাঁস। দেখিয়া 
মুগ্ধ হই আর আসল বস্ত দেখিতে পাই না। খাহার জন্য রবি 
শলী জলিতেছে, কুসুম গন্ধ দিতেছে, বাম বহিতৈছে, গ্রহনক্ষত্র- 
নিচয় ধরা আলোকিত ও পুলকিত করিতেছে তাহাকে দেখিতে 
আর আমাদের অবকাশ হয় না। 

(২৬৬) 

শুধু জল যতই জাল দাও তাহা মরিয়! কখনই ক্ষীর হইবেন] । 
সেইরূপ যে প্রেমে ভগবানের নামগন্ধ নাই সে প্রেমে কখনই 
নখ পাইবে নাঁ। সাংসারিক প্রেম যতই পরিণত ও ঘণীভূত 
হউক না কেন তাহার আস্বাদন কখনই মধুর হইবে না । প্রেম 
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ভগবানের সহিত মিশাইলে তবে পরিণামে বিমল আনন্দ 
পাইবে । ভগবৎ-প্রেমস্ুধা যতই ঘণীভূত হইবে ততই তাহাতে 
মজিবে ততই তাহার অনির্ববচণীয মধুরিমা উপলদ্ধি হইবে । 
(২৬৭) 
নব প্রণয়িবী আপন ক্ষামীর নাম মুখে উচ্চারণ করে না, করিতে 
পারে নী, ভাঁবাবেগে তাহার ক রুদ্ধ হইয| আসে, কিন্তু অপ- 
রের'মুখে স্বামীর নাম শুনিতে ভালবাসে ; কাহারও নিকটে 
স্বামীর প্রসঙ্গ উখাপন করে না, উঠিলে তথা হইতে নড়িতে চায় 
না, বাধা হইযা সে স্থান তাঁগ করিতে হইলে অজ্তবাঁল হইতে 
তাহ শুনিতে সমুৎস্ুকা হয ; অপরের সমক্ষে পতি-সান্নিধ্য পরি- 
ত্যাগ করে কিন্ত নিজনে ভাঁহার সহবাস মনে প্রাণে কামন। 
করে। প্রকৃত ভক্তের প্রথমাবস্থাধও সেইকপ, সে আপন 
হুদয়-ধনের নাম মুখে জানে না, আলিতে পারে না, কিন্ত 
অপরের মুথধে শুনিলে পরিতৃপ্ত হয, আবার গুনিবার জনা 
ব্যাকুল হয; কাহারও সঙ্গে তাহার প্রসঙ্গ উদ্ধাপন করিতে 
চাঁহে না, সাহস করে না কিন্তু কোথাও তাহার কথ। হইলে তাহা 
শুনিতে নাতিশধ ব্যথ হয়, কাহারও দমক্ষে হৃদযেশের প্রতি 
প্রেম প্রকাশ করে না কিন্তু সদাই তাঁহার প্রেমময় সত্ব! উপভোগ 
করিবার জন্য উৎসুক হুইযা নির্জন স্থান কামনা করে। 
(২৬৮) 
সুকুমার শিশু, বপবতী যুবতী, স্ুশোভন দৃশ্য ও সকল 
সৌন্দধ্াযই আমাদের হৃদয়ে কিছুকাল স্থায়ী হয়; সুমধুর সংগীত, 
বিহলের ছুললিত কুজন, শিশুর অস্ফট-ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে 
একবার প্রবেশ করিলে শীগ্র আর বাহির হইতে চাহে না; কোন 
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স্থরস শ্বাছ এবা একবার আন্বাদন করিলে তাহার যাধুষা যেন 
মুখে লাগিয়া থাকে; বিকসিত কুস্তমের সৌরভ, চন্দনের মনো- 
রম গন্ধ নাসিকাত্যন্তরে একবার প্রবিষ্ট হইলে বহুক্ষণ থাকিয়া 
যায়; হবযৌবনা প্রিষতমার সপ্রেষ আলিঙ্গনে, নবজাত সম্ভানকে 
বক্ষে ধারণে, প্রিয়তম বন্ধুর স্ুকোমল করপ্পর্শে সে স্ুখান্সভব 
হম তাহা ফেন প্রাণে নিবদ্ধ হইয়া থাকে । দয়ামধ, তুমি নিণড ৭ 
সঈন্েও তোমাতে কপ রস গন্ধ স্পশ শব্দের মখুব সম্মিলন | অর্বব- 
গুণের সায়া € সমাহাবহ তোযাব নিগু ণজের প্রতিপাদক । 
যে মুকল গুণ্রে অভিবাক্তি হৃদযে এপ এক অপুব্ধ অবাক্ত 
স্থায়ীতাব ভানিযা দেখ সেই সকল গুণের সমঙ্ি স্বকপ তোমাকে 
গদষে পাইলে যে এক অবাক্ত মখুর ভাবসাগরে মন প্রাণ 
চিননিমগ্র হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 





